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বাঁৎকমচন্দ্রের “বন্দে মাতরমত সংগণীতের ইতিহাস, অর্থ ও তাৎপর্যের অনুসন্ধান 
করাই এই ক্ষদূ্র গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্য ॥ আমাদের ধারণা “বন্দে মাতরমত 
আমাদের “জাতীয় সংগণত” । কিন্তু ভারতীয় সংাঁবধানে জাতীয় সংগীত বা 
রাষ্ট্রীয় সংগদত-_ব81101781 /১10057) বা ৈ৪61008] 50708-এর কোনো 
উল্লেখ নেই । আমাদের গণপাঁরষৎ ১৯৪৯ সালের ২৬শে নভেম্বর ভারতের 
সংঁবধান রচনা সম্পূর্ণ করে তা জাঁতকে উপহার দেন। সধাঁবধানের 'চাত্রত 
মুখবন্ধের ভাষা হল 1) ০ 0001790110161)0 4555০170919 01015 ড91009-51%01 
089 ০1 ০৬০76 1949, ৫০ [7157২735 /১1006যা, চিএ ৯ 
01770 0707২951৬15 73 009যা]ণা07110- কিন্তু গণ- 
পাঁরষদের শেষ আধবেশন বসে ১৯৫০ সালের ২৪শে জানুয়াঁর । সৌদনই 
সভাপতি রাজেন্দরপ্রসাদ “জাতীয় সংগীত” সম্পর্কে বিবৃত দেন। সভাপাঁতর 
1িববাতিতে দেখা যায়, বিষয়াট অনেকাঁদন ধরেই আলোচনার অপেক্ষায় ছিল । 
কথা ছল তা প্রস্তাবের আকারে গৃহীত হবে । সংবিধান রচনা সম্পূর্ণ হয়ে 
ষাবার প্রায় দুমাস পরে পাঁরষদের আন্তম আধবেশনে সদস্যগণ যখন তাতে 
স্বাক্ষর যোজনার জন্য সমবেত হন তখন অকস্মাৎ সভাপাঁতর মনে পড়ে যায়, 
“জাতীয় সংগীত; সম্বন্ধে প্রস্তাবগ্রহণ বাঁক রয়েছে । তখন আলোচনার আর 
অবকাশ ছিল না, অতএব সভাপাঁত বিবৃতি দিয়ে বললেন, “জনগণমন'ই হবে 
ভারতের র'গ্ট্রীয় সংগীত, আর “বন্দে মাতরমও সমভাবে সম্মানিত হবে এবং 
জনগণমনে'র সমমযাদা পাবে | 51811 6০ 1101009016৫ 60911) ৮10) 1818 
0819, 1219, 9110 5119]1 18৬6 50881 508605 ৮1007 10-১ [. দ্রষ্টব্য, বর্তমান 
গ্রন্থ, পৃ ১০৭-১০৮ 1 

১৯৭৩ সালের ১লা জানুয়ারি ভারতের আইনমন্ত্রী এইচ. আর. গোখেল 
সংবধানের প্রারাম্ভক ভ্‌মিকায় [7175 00151108110 1) 07061860017 ] 
বলেছেনঃ “1109 এ 01 006 00785018010 35 ০0101916060 ৮ 
[0৬০1006126১ 1949, 2804 10116 ৪ ি৬/ 01 76 70109151015 089 
10 00106 01 (1790 0895 0116 16171811011] 10101510175 ০2776 11100 
(01০5 010 1811021/ 26, 1950. কিন্তু এই “অবাঁশস্ট বিধানসমূহে"র মধ্যে 
“জাতশর সংগীতের কথা কোথাও নেই । সেই জন্যই আমরা বলেছি, ভারতীয় 
সংবধানে জাতীয় বা রাষ্্রীয় সংগীত অন্তভূর্ত হয় নি। 


[ আট ] 


কিন্তু “এনসাইক্লোপাঁডয়া 'ব্রটানিকা'র ১৯৬৪ সালের সংস্করণে, ষোড়শ 
খন্ডের ১৩৫ পৃচ্ঠায় “8010021 /১0019175 িরোনামায় জনগণমন'কেই 
ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীত বলে উল্লেখ করে বলা হয়েছে : 40279 08208 
17109” ০0105 ৮9 7২, 788016, (0106 21001986650, 0 17110 ৮ [01০৮৪- 
7015 00241010179] (৪4076. 1950), 

এই মন্তব্য শুধু কৌতুককর বলেই উীঁড়য়ে দেওয়া যায় না। এই 
সম্পকে ১৯৩৭ থেকে ১৯৫০, এই চোদ্দ বৎসরের কালসামার মধ্যে আমাদের 
রাজনোৌতক নেতৃবৃন্দের কীর্তিকলাপের কথাও এসে পড়ে। ১৯৩৭ সাল পয্ত 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামী ভারতের জাতীয় সংগীত ছিল বন্দে মাতরম-। 
অবশ্য তার সঙ্গে আরো দু-একটি গানের উল্লেখও করা কর্তব্য । তন্মধ্যে 
ইকবালের “সারে জহাঁ সে অচ্ছা 'হন্দোস্তাঁ হমারা” গানটির কথা গবশেষভাবে 
স্মরণীয় । টেন্ডুলকরের গাম্ধীজীবনী “/91190779,-র প্রথম খন্ডে পলাশন 
থেকে অমৃতসর শীর্ষক প্রথম অধায়ে বলা হয়েছে, 49381011705 13005 
1/1212121)” 2110 10৮915 417171005681) 17217218) ৮/06 016 1980119 
11%70179 ৮1110) 155001050 18708817000 11019.) [পৃ ৬] মহাত্মা 
গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০-২১ সাল থেকে আসমদূদ্র-হমাচলব্যাপণ যে স্বাধীনতা 
সংগ্রাম শুরু হয়োছল তার তিনাঁট জয়ধান ছিল । মহাত্মা গান্ধীর মতে 
পযয়িকমে এই ধবাঁনত্রয় হল : ১. আল্লা-হো-আকবর, ২. বন্দ্মাতরম- অথবা 
ভারত-মাতা-কি-জয়” এবং ৩. ীহন্দু-মুসলমান-কি-জয়' । [টপ্ড্লকর, 
২/৭ ]। দ্বিতীয় ধান সম্পর্কে টেন্ডুলকর বলেছেন, গ্াম্ধীজ “ভারত- 
মাতা-কি জয়”এর স্থলে বন্দে মাতরমতই বোৌশ পছন্দ করতেন । কেননা, 
গান্ধীজির মতে “10 ৮০৪1৫ 0০ ৪, 80900] 1790021116101 091 076 117001190- 
€0৪] 2100 917)0110109] 51061101109 01 13617621), 

ধ্যান সম্পকেইি শুধু নয়, “বন্দে মাতরম সংগীত সম্পর্কেও মহাত্মা 
গান্ধীর শ্রদ্ধা ও শাব্বাস আজীবন আবচাঁলত ছিল । ১৯৩৯ সালের ১লা 
জানুয়ার তান “হরিজন, পন্রে লিখোছলেন, ৭0 13 61701017517 0119 
11628115 01 17)11110175, 1016 186 210 0176 50175 ড/1]] 11৬69 29 10175 85 (1)5 
1186101] 11৬65 ( বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ২৪] 

ণকল্তু রাজনীতির ইতিহাস সহজ পথে চলে না। ১৯৩৭ সালে পৌত্ব- 
গলকতার অপর।ধে কংগ্রেস “বন্দে মাতরমে'র অশ্গচ্ছেদ করলেন । স্বাধীনতা 
লাভের পর ১৯৪৭ সালে নাইয়র্কে সা্মীলত জাতিপহঞ্জের সাধারণ সভায় 
ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে বাদ্যযন্ত্র 'জনগণমন'কেই বাজানো হল । এই 


| নয় ] 


নিয়ে গণপাঁরষদের ভিতরে এবং বাইরে প্রাতবাদ সোচ্চার হয়ে উঠলে জওহর- 
লাল গণপাঁরষদে বিবৃতি 'দিয়ে বললেন, বাদাষন্বে অন্য কোনো সংগীত না 
থাকায় বাধ্য হয়েই এই ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তারপর পরিষং কর্তৃক 
গাঠত 'জাতীয় সংগীত 'িধরিণ কাঁমাঁট' রায় দিলেন যে, এর পর থেকে বন্দে 
মাতরম এবং 'জনগণমন' উভয় সংগীতকেই ভারতের জাতীয় সংগীত 'হসাবে 
স্বীকার করা হবে । “বন্দে মাতরমে'র প্রথম সাত পাংস্ত হবে কণ্ঠসংগীত । 
আর “জনগণমন” হবে যন্ত্রসংগীত । এই সদ্ধান্ত অসংগত হয়েছে বলা যাবে 
না। পাথবীর অন্তত আরো দট রাষ্ট্রে দুট করে জাতীয় সংগাঁত আছে । 
তাছাড়া, একথা অবশাই স্বীকার্য যে, বাদাযন্তে বন্দে মাতরমে'র চেয়ে 'জনগণ- 
মন' অনেক বোঁশ শ্রীতসৃখকর । কাজেই “বন্দে মাতরম্কে কণ্ঠসংগীত 
এবং “জনগণমন'কে ঘন্ত্রসংগীত গহসাবে যে সুপাণরশ করা হয়েছিল, সর্বজন- 
গ্রাহ্য না হলেও তা অসংগত হয় গন। কিন্তু গণপাঁরবদের আন্তম আঁধিবেশনে 
এ সুপাঁরশও অগ্রাহ্য করা হল। 


৬ 


“বন্দে মাতরমত পৌত্তবীলক ক না, এবং এর অর্থ ও তাৎপর্য ক, তা 
বুঝতে হলে বঙকমমানসের সঙ্গে পরিচিত হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয় । ঈশ্বর 
গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে'র ভমিকায় বাঁত্কমচন্দ্র বলেছেন, 'কাবতা দর্পণ মাত্র 
তাহার 'ভতর কাঁবর আঁবকল ছায়া আছে। দর্পণ বাাঁঝয়া ক হইবে £ 
1ভিতরে যাহার ছায়া, ছায়া দৌখয়া তাহাকে বাঁঝব । কাঁবতা, কবির কীর্ত 
- তাহা ত আমাদের হাতেই আছে-_পাঁড়লেই বাঁঝব । ীকন্তু যান এই 
কাত রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁন কি গুণে, কি প্রকারে, এই কীর্তি রাঁথয়া 
গেলেন, তাহাই বুঝিতে হইবে । তাহাই জীবনী ও সমালোচনাদত্ত প্রধান 
শক্ষা ও জীবনী ও সমালোচনার মুখা উদ্দেশ্য |” 

বাঁৎকমচন্দ্রের এই দৃষ্টিভঙ্গি আমরা সমর্থন কার। তাই এই গ্রন্থে 
বাঁৎকমমানসের বিস্তৃত 'িশ্লেষণ করা হয়েছে । বাৎ্কমচন্দ্র ধর্ম তত্ব গ্রন্থে 
যে 'নবধমেণর কথা বলেছেন তার মূলসত্র হল: বাঁত্তনিচয়ের অনুশীলন 
প্রস্ফুরণ ও সামঞ্জস্যাবধানের ফলে মানুষ যে মনব্ষাত্ব লাভ করে সেই 
মনুযাত্বই মানুষের ধর্ম। এই সত্রানুসারে বা্কিমচন্দ্রকে মানবতাবাদী বলাই 
সংগত । অধ্যাপক দীবনয় সরকার বলেছেন, [6 ৮ 006 ৮107090 51£1ঘ9081709 
(781 01126051001 05 10605165690 হা 16016580178 [11170011570 010 17007 
€609018610, £901655 8170 1101091015110 ০০0179615 (001008110179-”* 


[ দশ ] 


[1119555 20070%/75 25 9০0০018] [১8116105, পৃ ৩৫৯ ]। অধ্যাপক 
সরকারের এই মন্তব্য 'নার্বচারে গ্রহণ করা যায় না। বাঁঞ্কমচন্দ্র প্রথম জীবনে 
নাস্তিক ছিলেন, একথা তান নিজেই বলেছেন । “সাকারোপাসনা জ্ঞানোন্ন। তর 
কণ্টক-স্বরূপ'-_এও তাঁরই উতন্তি। “বন্দে মাতরম এই সময়েরই রচনা । 
কিন্তু শেষ জীবনে বাঁঞ্কমচন্দ্রের ধর্মচেতনার পাঁরবর্তন ঘটোছল । সাময়িক- 
পত্রে ধর্মতত্বে'র যে রূপ ছিল, গ্রন্থ-প্রকাশকালে তার পাঁরবর্তন ঘটেছে । 
এই পারিবাতিত ধর্মতত্বে বাত্কমচন্দ্র মানবতাবাদী হলেও 'নিরী*বর নন। 
বতমান গ্রন্থে এবষয়ে না'তাঁবস্তর আলোচনা করা হয়েছে । 

আমরা বলেছ, “বন্দে মাতরম.-এর সুগল-মহাভাষ্যকার হলেন 'বাঁপনচন্দ্ 
পাল ও খাঁষ অরাবন্দ । বাঁগ্কমচন্দ্রু সম্বন্ধে তাঁদের বন্তব্য এই গ্রন্থে বারবার 
উদ্ধৃত হয়েছে । 'বাঁপনচন্দ্র পাল শ্রীঅরাবন্দ-সম্পাঁদত “ধম? পান্রকায় “বন্দে 
মাতরম সম্পর্কে যে অসামান্য প্রবন্ধ লখোঁছলেন, সেই প্রবন্ধ বন্দে মাতরম্‌ 
সংগীতের অর্থ ও তাৎপর্য 'বশ্লেষণে আমার বিশেষ সহায়ক হয়েছে। 
তাঁর প্রবন্ধে ব্যবহৃত পাঁরভাষা-_-'অভিধেয়” ও “অনুবাদ আম গ্রহণ করেছ : 
এবং স্থূল, সক্ষম ও কারণ-শরারের ব্যাখ্যায় তাঁর ধ্যান' ও “সমাধি'র কল্পনা 
আমার পথপ্রদর্শক হয়েছে । প্রসত্গত বলা আবশ্যক যে, সক্ষম ও কারণ 
শরীরের স্বরূপাঁনণঞ্য় আম “পণ্দশশ” ও বেদান্তসার থেকে যে সংজ্ঞা 
ধুনদেশ করেছি, এবং উলজ্লেখপঞ্জীতে সেগ্‌চলর যে বঙ্গানুবাদ সংকলন করা 
হয়েছে, তা শুধু দুবেধ্যিই নয়, আপাতদ্যান্টতে বিভ্রান্তিকর বলেও মনে হতে 
পারে। আম আমার বন্তব্যের সমর্থনে সহজতর সংজ্ঞা না পাওয়ায়, 
বাধ্য হয়েই বেদান্তের পাঁরভাষক সংজ্ঞা উদ্ধার করেছ । তাতে সক্ষম ও 
কারণ শরীরের আভাসমাব্ই পাওয়া যাবে, আম তত্বের গহণ অরণ্যে প্রবেশ 
কারান । 


০ 


ইতিহাস রূনায় আমি অপটু। বন্দে মাতরম-এর ইতিহাস লিখতে গিয়ে 
স্বাভাবক ভাবেই বঙ্গাভঞ্গ আন্দোলন এবং স্বদেশ যুগের কথা এসেছে । 
এ সম্পর্কে আমার গনজস্ব বন্তব্য বিশেষ কিছুই নেই। আম পর্বস্ার- 
গণের, বিশেষ করে প্রখ্যাত এীতহাঁসক ড” রমেশচন্দ্র মজুমদারের বাংলা 
দেশের হীতহাস'ই অনুসরণ করেছি । 

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে নতুন দৃণ্টিভ্গিতে লেখা, তরুণ গবেষক 
'স্বামত সরকারের "175 55209971 11০0$6176106 10 73611821--1903-1908, 


[ এগারো ] 


শশর্ধক গবেষণাগ্রম্থখাঁন অন্ঞাতপূ্ব তথ্যরাজিতে সমৃদ্ধ । কিন্তু “স্বদেশী 
আন্দোলনে" বাঁঞ্কমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম মন্ত্র ও সংগীতর্পে ষে অভ্‌্তপ্ব 
প্রেরণা স্টার করোঁছল তার প্রা গ্রন্থকার সীবচার করেনান বলে আম 
মনে কার। 

স্বদেশ আন্দোলনের সাফল্য ও পরবতর্ঁ স্বাধীনতা সংগ্রামে তার গুরদত্ব- 
ধিচারে দুটি বিপরাঁত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব । সহমত সরকার 
তাঁর গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন : 

প্1)6 9৮/80651)1 100৬0170101. 01 1903-8 162৬১ 018 1116 005616] 
০91 1116 01656171 029 1৮০ 179101 11010010591015, 001017801010915 0104 ১০1 
[1179105 600811/ ৬৪110--8. ১৪759 ০ 17101111095 270 70010156, ০1 
179010191  01701165 81511170201 10 016156 511021775 01 [00110108] 
2০11৮119, 11661160158] 069816 200 ০0118181 ৮110165001)06 8180 
166111) 0£ 015810901101161, 6৬০) 21111011712 41 1016 01181111178 ০1 
50 1701 10005. (পৃ ৪৯৩) । 

স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে এই পরস্পরবরোধাী ।সদ্ধান্তের এক প্রান্তে 
এ।তহাসিকগণের মধ্যে আছেন রমেশচন্দ্র মজুমদার, অন্য প্রান্তে বাংলায় 
স্বদেশী আন্দোলন--১৯০৩-১৯০৮-গ্রন্থের লেখক স্বয়ং । আমরা অবশ্য 
রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় প্রমুখ এ।তহাসিকগণেরই সমর্থক । কেননা 
আমরা মনে করি, আন্দোলনের ফলেই বঙ্গভঙ্গ রোধ সম্ভব হয়োছল, এবং 
স্বদেশী আন্দোলনে'ই ভারতের স্বাধীনতা আট্দোলনের সনত্রপাত হয় । 


৪ 
১৯৩৭ সালে কংগ্রেস কর্তৃক “বন্দে মাতরম-এর অঙ্গচ্ছেদের দুভগ্যিজনক 
ইতিহাস বর্তমান গ্রন্থে আনবার্য ভাবেই এসেছে । “বন্দে মাতরমত পৌত্ব- 
ধিলকতাদোষদৃণ্ট--মৃস*লম লাগের এই অভিযোগের ফলেই এই অঞ্গচ্ছেদের 
ব্যবস্থা হয়োছল। বন্দে মাতরমে পৌন্তলকতা আছে 'িনা-এ বিষয় নিয়ে 
আমরা বিস্তৃত আলোচনা করৌছ। এই আলেচনার পুরোভাগ্ে স্থাপিত 
হয়েছে 'বাশস্ট ব্রাহ্ম 'নতা, “প্রবাস ও “মডার্ন রাভয়ু'্র সম্পাদক, রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়ের বিস্ময়কর বিশ্লেষণ বন্তব্য । 

কিন্তু কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের কাছে মুসাঁলম লীগের দাঁব ষে একটা বড় 
সমস্যার সৃষ্টি করেছিল তা অগ্বীকার করে লাভ নেই । এই সমস্যা জাটলতর 
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হয়েছিল এই জন্য যে, মুসালম লীগের বাইরেও কেউ কেউ এই সংগীতে 
পৌত্তীলকতার সন্ধান পেয়েছলেন। 

এই প্রসত্গে ভারতে হিন্দু-মৃুসলমান-সমস্যার কথাও এসে পড়ে । একথা 
এীতহাসক সতা যে, ভারতের মুসলমান সমাজ দু-ভাগে 'বভন্ত ছিলেন । 
এক ভাগ জাতীয়তাবাদী, অন্য ভাগ স্বাতন্ত্্যবাদী । এই স্বাতন্ত্্যবাদই পরে 
দ্বজাতিতত্বে রূপান্তারত হয়েছিল । এই দুই ভাগের মধ্যে কারা সংখ্যায় 
ভারি ছিলেন সেটা সংখ্যাতাঁত্বকের গণনার বিষয় । কন্তু জাতীয়তাবাদণী 
মুসলমানেরা চরাঁদনই স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে ছিলেন । 

বাংলায় হন্দু-মুসলমান সমস্যার আবার একটা শবাঁশন্ট রূপও ছিল । 
১৮৮১ সালের লোকগণনা অনুসারে দেখা যায়, সেসময় 'ব্রাটশ ভারতে যত 
মুসলমান ছিলেন তার অর্ধেক বাস করতেন “বেংগল প্রে'সডোঁস' অর্থাৎ বৃহত্তর 
বত্গদেশে ।[ পৃ ২১] । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'নর্ণয়ন হয় জাত, ধর্ম ও 
ভাষা ওপর 'ভাত্ত করে। বাংলার 'হন্দু ও মুসলমানের মাতৃভাষা এক, জাতি- 
তত্বের বিচারেও বাংলার হিন্দু ও মুসলমান আঁভন্ন । বাংলার বোঁশর ভাগ 
মুসলমানই আগে হন্দু ছিলেন, ধমম্তি'রত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করেছেন । মুসলমান হওয়ার পর ধর্মসংস্কাতির 'দিক দিয়ে 'হন্দুদের সত্যে 
পার্থকা অবশ্যই সৃষ্টি হয়েছে । 'কন্তু এই পার্থকা দুলণ্ঘ্য ছিল না । আমরা 
এই গ্রন্থে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের স্ব্নলব্ধ ভারতবষে'র ই'তহ।স' [১৮৭৫ ] 
থেকে উদ্ধত সংকলন করে দোখয়েছি যে, উন্ত গ্রদ্থে তান 'হন্দু-মুসলমানের 
ভ্রাতৃত্ব-সম্বন্ধের কথা বলেছেন । ভ্‌দেবের মতে হিন্দুরা ভারতমাতার গভ- 
জাত সন্তান, মুসলমানেরা তাঁর স্তন্যপালত সমন্তান। ভ্‌দেব বলেছেন, 
“এক মাতারই একট গর্ভজাত ও অপরাঁট স্তন্যপাগলত দুইটি সন্তানে ক 
ভ্রাতত্ব-সদ্বন্ধ হয় নাঃ অবশ্যই হয়, সকলের শাস্ত মতেই হয় । অতএব 
ভারতবর্ষ-নিবাসী 'হন্দু ও মুসলমানাঁদগের মধ্যে পরস্পর ভাতৃত্ব-সম্বন্ধ 
জন্মিয়াছে 1 [ ৩১ ]1 এই সম্পকে বাঁত্কমচন্দ্রের মনোভাব তাঁর “বঙ্গদেশের 
কৃষক" প্রবন্ধে সু্পম্ট ভাষাতেই প্রকাশিত হয়েছে । [পৃ ১২]। 

যাঁদ তকরচছছলে বলা হয়, এটা আদর্শবাদ ভাবনার কথা, বাস্তব সত্য 
তার সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারে নি, তাহলে নিশ্চয়ই তা অস্বীকার করা 
যাবে না। কিন্তু, আম বিশ্বাস করি, লর্ড কাজন বাংলার 'হন্দু-মুসলমানে 
যে বভেদনাতর বীজ বপন করে গিয়োছিলেন তার ফলেই ভারতে স্বাতন্ত্রা- 
বাদী মুসলমানেরা বিশেষ উৎসাহিত হয়েছিলেন। তারি আদ্তম পাঁরণাঁত 
ঘটেছে ভারতাবভাগে । আম মনে কার, তৃতীয় পক্ষের উসকানি যদি না 


[ তেরো ] 


থাকতো তাহলে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের ভ্রাতত্ব-সম্বন্ধ ক্লমশ সুদ 
1ভাত্ততে প্রাতষ্ঠিত হত। স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম 'দকে, এবং মহাত্মা গাম্ধী- 
পারচাঁলত স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম পধাঁয়ে তা প্রমাঁণত হয়েছে । 

সমাজে বা দেশে অবশ্য যেখানে সংখ্যাগুব ও সংখ্যালঘুর সমস্যা রয়েছে 
সেখানে সংখ্যাগুরুর দায়ত্বই বোৌশ। কংগ্রেস ভারতের সংখ্যালঘু মুসলমান 
সম্প্রদায়ের প্রাতিনাধ হিসাবে মুসলিম লীগকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁদের 
সন্তুষ্ট ধানের জন্য “বন্দে মাতরমে'র অতগচ্ছেদ করেছিলেন । কিন্তু তাতেও 
তাঁদের সন্তুষ্ট করা যায় নি। কেন করা যায় নি, তার কথা রেজাউল করাম 
তাঁর “বন্দে মাতরম: ও মুসলমান সমাজ গ্র্থে বিশদীভূত করেছেন । বত'মান 
গ্রন্থে ৮৮-৮৯ এবং ১২৭-২৮ পৃচ্ঠায় তাঁর বন্তব্য উদ্ধৃত হয়েছে । 

এই প্রসঙ্গে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আত্মজীবনী “077018 
ড/1175 [1690017+ [ ১৯৫৬৯ ] গ্রন্থ নতুন আলোকপাত করেছে । মৌলানা 
আজাদের জন্ম মক্কায় । তাঁর পঃব্পুর্ষ তথাকার মুস।লম সমাজে বিশেষ 
মযাদা ও প্রাতষ্ঠার আধকারী ছিলেন । তাঁর যখন বয়স মাত দুই বৎসর 
তখন তাঁর 'পতা সপাঁরবারে কলিকাতা চলে আসেন । তান প্রাচীন পন্থায় 
গব*্বাসণ ছিলেন, কাজেই পুত্রকে আধ্ানক পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত না করে 
প্রথমে ফ।সর্ঁ ও আরবী ভাষা শেখান এবং মাদ্রাসায় না পাঁঠয়ে গৃহে শ্রেষ্ঠ 
1শক্ষকগণের অধীনে 'বাভন্ন বিষয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন । যৌবনে আজাদ 
গবপ্লবী দলের সঙ্গে যুস্ত ছলেন। ১৯০৮ সালে তান 'মশর, তুরস্ক ও ফ্রান্সে 
যান। মিশরে মুস্তাফা কামাল পাশার অনুগামীদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ 
ঘটে। পরে ইরাকে ইরাণন বিপ্লবী এবং তরুণ ত:কাদের সঙ্গেও তাঁর ঘানয্ঠতা 
হয়। আরব এবং তুরস্কের বস্লবীদের সংস্পে এসে তাঁর রাজনোতিক মতবাদ 
দৃঢ় হয়। সেখানকার তরুণ বিস্লবীরা ভারতীয় মুসলমানদের আচরণে 
ক্ষুব্ধ হয়ে তাঁকে যা বলেছিলেন তার উল্লেখ করে তান আত্মজীবনীতে 
1লখেছেন : 
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[ চোদ্দ 


মৌলানা আজাদ ১৯১১২ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন । 'তাঁন বলছেন, 
তখন মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ছিল আঁলগড় দলের হাতে । তাঁরা মনে 
করতেন, স্যার সৈয়দ আমেদের নীতি অনুসরণের দায়িত্ব তাঁদের স্কম্ধে নাস্ত 
হয়েছে । 10760 68510 (0061 ৮/25 01781 11059170275 1705 ৮০ 109] 
(0 11)9 7311015]) 000৬/0 2180. 16177911) 21001 [0] [16 06900] 1110৬০- 
71610 মৌলানা আজ'দ এই প্রতিক্রিয়াশীল পন্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু 
করলেন। ১৯১২ সালের জুন মাসে তিনি “আল 'হিলাল' নামে এক উর্দু 
সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন । তাঁর জাতীয়তাবাদী প্রগতিশীল চিন্তাধারা 
আঁচরকাল মধ্যে মুসলমান সমাজকে আকন্ট করল এবং মাত্র দুই বৎসরের মধ্যে 
“আল হিলালে'র প্রচারসংখ্যা হল ছাঁব্বশ হাজার । একখানি উর্দু সাপ্চাহকের 
এই প্রচারসংখ্যা সেদন কঙ্পনাতীত ছিল। মৌলানা আজাদের প্রগাঁতশীল 
চিন্তাধারা মুসলমান সমাজে নতুন উদ্দীপনা সৃন্ট করোছল । [ প্‌ ৭-৮]। 

কাজেই মুস'লম লণগকে ভারতের মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রাতানাধ- 
মূলক প্রাতষ্ঠান মনে করা এবং লীগের মতবাদকে সমগ্র মুসলমান সমাজের 
মতবাদ বলে গ্রহণ করা হলে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণের প্রাতি আবিচার করা 
হয়। মুসালম রাজনীতিক্ষেত্রে মিঃ জিম্নার আবিভবি ঘটে এই সময়েই । 
প্রথমে 'তাঁন কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন । কিন্তু ১৯২০ সালেই 'তান 
কংগ্রেস পারত্যাগ করে মুসাঁলম লীগে যোগদান করেন, এবং ভারতকে খম্ডিত 
করে পাকস্তান প্রাতষ্ঠা পর্যন্ত 'তানই লীগের নেতৃত্ব করেছেন । 


€ 
বন্দে মাতরম সংগীতের হইাতহাস লিখতে "গিয়ে ভারতীয় রাজনীতির এই 
কুটিল চক্রে আমাকে অন:প্রবেশ করতে হয়েছে । কিম্তু এ ই?তহাস মূলত 
গববৃাঁতমূলক । আম প্রথমেই বলোছ বন্দে-মাতরম:-এর হীতহাস, অর্থ ও 
তাংপযের অনুসন্ধানই আমাকে এই গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত করেছে । 

বঙ্গভষ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রবীন্দ্রনাথের একটা বড় ভূমিকা 
ছিল। ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরম্‌-এর অল্াচ্ছেদের সঙ্গেও তাঁর নাম য্ক্ত 
রয়েছে । রবান্দ্রনাথ কাব, তাছাড়া ১৯৩৭ সালে তাঁর বয়স ছিয়াত্তর পোরয়ে 
সাতাত্বর। উপরন্তু তখন তান কঠিন অসুস্থতার পরে দেহে মনে ক্লাম্ত 
এবং অবসন্ন । জওহরলালের সঙ্গে একান্তে তাঁর কি কথা হয়েছিল তা জানার 
উপায় আর নেই । তবে “বন্দে মাতরম.-এর স্থানে “জনগণমন' ভারতের জাতীর 
সংগত হতে পারে বলে তানি চিষ্তা করতেন একথা মনে করার কোনো প্রমাণ 


[ পনেরো ] 


আমার কাছে নেই । অন্তত জওহরলালের যে মনে ছিল না, সেকথা [তান 
স্পন্ট ভাষাতেই প্রকাশ করেছেন। 

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যে একমান্র মহাত্মা গাম্ধীই শেষ পর্যন্ত “বন্দে 
মাতরমত্কে সমর্থন করে গেছেন ॥ সমগ্র গান না হোক অন্তত প্রথম পধীন্ত- 
সগ্চক মুসালম লীগ স্বীকার করে নেবেন, এই ছিল তাঁর আম্তারক আশা । 

সুভাষচন্দ্র অবশ্য সমগ্র বন্দে মাতরমৃ-এরই সমর্থক ছিলেন এবং সর্ব 
ভারতে এই সংগাঁতকে সব্জনাপ্রয় করার জন্য বাঙালীদের উদ্যোগী হতে 
তিনি আহবান করোছলেন । 

বন্দে মাতরমত সম্পর্কে এ্রীতহাসক অন:সাম্ধংসার সাফল্য 'নভর 
করে ভয়োদরশ তথ্যসংকলনের উপর ॥ স্বদেশী আন্দোলন সম্পাঁকর্ত বহু 
গ্রন্থে তা 'লাপবদ্ধ রয়েছে । 

1ম্তু এই অপূর্ব সংগীতের অর্থ ও তাৎপর্য 'নর্ণয় “ভেলায় দুস্তর- 
সম্ধু উত্তরণের মতোই দুঃসাধা কর্ম । “বন্দে মাতরম রচনার শতবর্ষ 
উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু এর শব্দানুসারী ভাবার্থসম্ধান এবং তদনুযায়া 
পুণঙ্গি কাব্যবিচার আজ পর্যন্ত হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই । ইতিহাস- 
রচনা “বজ্জাবদ্ধ মাঁণমধ্যে সূত্রসম প্রবেশ'-এর সঙ্গে উপামত করেছেন কালিদাস। 
কিন্তু কাবা-বচারে তদ্ময়ীভবনযোগ্যতা অত্যাবশাক । আমার সে শান্ত নেই । 
তবু, 'আমার যেটুকু সাধ্য আম তা-ই করেছ। জান ভুল-ম্রাম্ত রয়েছে, 
[কন্তু অযোগ্যঙ্জনের প্রথম প্রয়াসের নুটাবচ্যাত একদিন বদগ্ধজনের পার- 
শখীলত প্রজ্ঞার স্পর্শে সার্থক হয়ে উঠবে এই প্রত্যাশাতেই এই দুর্হ কৃত্যে 
বরতণ হয়েছি । 


৭ 
বর্তমান গ্রস্থ কাব ও কাঁবতা'র একাদশ বর্ষের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও 
চতুর্থ সংখ্যায় ধারাবাহক প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রম্থাকারে প্রকাশের সময় 
অবশ্য যথাসাধ্য সংশোধন ও সংযোজন করা হয়েছে । কবি ও কাবতা'্ 
“বন্দে মাতরমে'র তৃতণয় 'কাঁষ্ত পাঠের পর বধ্বভারতীর প্রথম রবীন্দ্র- 
অধ্যাপক, প্রবীণ আচাষ- শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে আশাবাণ 
প্রেরণ করেন তাকেই আম আমার এই সামান্য প্রয়াসের পরম পুরস্কার বলে 
মনে কার। প্রচ্ছদের চতুর্থ পৃষ্ঠায় তাঁর বাণী মা্রুত হয়েছে । প্রবণ 
গশক্ষান্রতী মণীম্দ্ুকমার ঘোষ মহাশয়ের কাছেও আম বহুভাবে খণনী। 

১৮৭১ সালের জনগণনার সংখ্যাঁনরূপণে আমি সরকারী রিপোর্ট দেখা 


[ ষোলো ] 


প্রয়োজন মনে করিনি, কেননা বত্গদর্শনে” প্রকাশিত সংখ্যাই প্রাসঙ্গিক 
আলোচনায় প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে । 

তথাসংগ্রহে আমাকে সাহায্য করেছেন বহহশ্রুত পাণ্ডত ভ্রিপুরাশগ্কর 
সেনশাস্ত্র, আনন্দবাজারের বত মান গ্রন্থাগারক চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
কাব শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়, সাহত্য অকাদেমির পৃবগ্গিলীয় সম্পাদক ড" 
শুভেম্দ;শেখর মুখোপাধ্যায়, বাঁত্কম-শরং-গবেষক গোপালচন্দ্র রায়, জাতীয় 
গ্রম্থাগ্রারের নাঁচকেতা ভরদ্বাজ, বঙ্গবাসী কলেজের গ্রন্থাগাঁরক রতেচ্বের 
দাশগুপ্ত, এবং শক্ষয়িতী শ্রীমতী উষারানী চকুবতাঁ। 

[তনথাঁন দুলভ গ্রন্থ আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন রবীন্দ্ুভারতীর 
অধাপক ড” ধ্যানেশনারায়ণ চক্ুবতর্ঁ, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস- 
বভাগের অধ্যাপক রমাকাম্ত চক্রবতঁ এবং দিল্লী বিশ্বাবদ্যালয়ের বাংলা 
বিভাগের অধ্যাপক ড” শাশরকুমার দাস । 

সংস্কৃত ভাষা ও দর্শন সম্পর্কে আমার দু একটি দুরূহ প্রশ্নের অনায়াস 
উত্তর দিয়ে আমাকে 'বাস্মত করেছেন রবীন্দ্রভারতী বশ্বাবদ্যালয়ের সংস্কৃত 
1বভাগের অধ্যক্ষ ড” ননীলাল সেন। “কাবি ও কাঁবতা'য় “বন্দে মাতরম: প্রথম 
কাঁস্ত প্রকাশের পর “মথ:», পর্চ্যয়াল” এবং “কাঁবকজ্পনা" সম্পর্কে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ প্র্ন উত্থাপন করে 'বি*্বভারতীর অধ্যাপক ড” পশুপ'ত শাসমল 
আমাকে প্রথম থেকেই সচেতন করে রেখে -ছলেন । 

আমার পরম স্নেহাস্পদ ড” অরুণকুমার বস এবং ড” রমেন্দ্রনারায়ণ 
সেনগুপ্ত | উভয়েই আমার প্রান্তন ছাত্র এবং বতমানে কৃতী অধ্যাপক _] আমার 
রচনাকে শ্টমুন্ত করার জন্য নিত্যতৎপর ছিলেন । 

এই গ্রম্থরচনায় আম অকূন্ঠ ও অকৃপণ সাহায্য পেয়োছি বংগীয় সাহত্য 
পরিষদের গ্রম্থাগারিক এবং গ্রম্থাগার-কমাঁদের কাছে । 

“বন্দে মাতরম্‌” এবং গ্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাস রচনায় পূর্ব 
সুরগণের রচনা আমাকে প্রবৃম্ধ ও প্রাণত করেছে । উিল্লেখপঞ্জী'তে 
তাঁদের নাম শ্রদ্ধার সথ্গে স্মরণ করেছি । 

জাতীয় সংগীত হিসাবে “বন্দে মাতরম পূর্ণ মযায় পুনঃপ্রাতচ্ঠিত 
হবে কি না, এই জিজ্ঞাসার উত্তর ভাবী কালই দিতে পারে । িম্তু আমার 
এই প্রয়াসের ফলে খাঁষ ব্কিমচন্দ্রের এই অনবদ্য সংগীতের প্রাত স্বদেশবাসীর 
মনে যাঁদ নতুন কৌতূহল উীদ্রন্ত হয় তাহলেই 'নিজেকে কৃতার্থ মনে করব । 


৯০ রাজা রাজক্‌্ণ স্ট্রীট, কলি-৬। 
বাঁকম-জল্মাদবস, ১৩৮৫ জগদীশ ভট্টাচায 


আমাদেব বন্দে মাতবং মন্ত্র বাংলাদেশের বন্দনাব মন্ত্র নয_এ হচ্ডে 
ব্বমাতাব বন্দনা-_সেই বন্দনাব গান আজ যাঁদ আমবা প্রথম উচ্চাণ কবি 
তবে আগাম ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র ধানত হযে 

উঠবে । 
ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব [ ১৯১৯৬ শ 


$ 
৮1101) ৮০ 8110 1091 ০0৫০ (0 1110106119170, 13706 11960121), 


৮6 5116 16 (09 0176 ৮/11010 01 11)019 
মহাত্মা গন্ধী [ ১৯২৭ -] 


১] 

বাঁৎকমচন্দ্রের “বন্দে মাতরমণ একাধারে স্বদেশমন্ত্র এবং স্বদেশসংগীত । বন্দে 
মাতরমণ্ মন্ত্র উচ্চারণ করেই 'ব্রাটশ শাসনের বিরুদ্ধে বিংশ শতাব্দীর প্রভা ত- 
লগ্নে বথ্কিমচন্দ্রের সপ্তকোঁটি দেশের মানুষ প্রথম স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু 
করোছিল। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষ না হওয়া পযন্ত “বন্দে মাতরম-ই 
ছিল অখণ্ড ভারতের সমবেত স্বদেশ-সংগাঁত । 

মন্ত্র এবং সংগত 'হসাবে বন্দে মাতরম-এর যুগল-মহাভাষ্যকার হলেন 
[বাঁপনচন্দ্র পাল ও খাঁষ অরাঁবন্দ । বাঁপনচন্দ্র পাল-প্রবার্তিত “বন্দে মাতরমত 
পান্রকায় ১৯০৭ সালে অরাবন্দ 'ধাঁষ বাঁৎকমচন্দ্রু নামে যে নবন্ধ রচনা করেন 
তাতে তান বলেন : 
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ছু 
অরাঁবন্দ যাকে বলেছেন ৬1510 ০1 ০: 14011)6, তার পূর্ণ প্রকাশ 
খটেছে বন্দে মাতরম সংগীতে । দুঃখের বিষয়, এই অনবদ্য স্বদেশসংগীতটির 


৪ বন্দে মাত রম 


পাণ্ডালাঁপ রাঁক্ষত হয় ন। সুতরাং তার আঁদরূপ কী ছল তা জানার 
আর কোনো উপায় নেই। সংগতি প্রথম প্রকাশিত হয় “আনন্দমঠ” 
উপন্যাসের অংগীভত হয়ে । বহ্গদর্শনের সপ্তম বর্ষে ১২৮৭ সালের চৈন্রমাস 
থেকে আনন্দমঠ ধারাবাহকভাবে প্রকাঁশত হতে থাকে । ১২৮৭ সালের চৈন্রেই 
৫৫৫-৫৫৬ পৃচ্ঠায় বন্দে মাতরম: ম্রত হয় । তখন বঙগদর্শনের সম্পাদক 
ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় । অবশ্য সঞ্জীবচন্দ্র সম্পাদক হলেও বাঁতৎকমচন্দ্রই 
তখনো বঙ্গদ্শনের প্রাণপুবুষ | 

বত্গদর্শন-এ প্রকাশিত “বন্দে মাতরম--এর আঁবকল বাণীরুপাঁট ?নদ্নে 
কাঁলত হল ; 


“বন্দে মাতরং 
সুজলাং সুফলাং, মলয়জশনতলাং, 
শস্যশ্যামলাং মাতরং | 


শুভ্র-জ্যোৎস্না-পুলাকত-যা।মনধং 
ফুললকুসুমিত-দ্রুমদল-শো1ভনীং 
সুহাসনীং সুমধুরভাষণাীং 
সুখদাং বরদাং মাতরং । 


সপ্তকোটনকণ্ঠ-কলকলাননাদ-করালে 
দবসপ্তকোটাীভুজৈধ্তখরকরবালে 
কে বলে মা তুমি অবলে 
বহুবলধারিণীং নমাঁমি তাঁরণীং 
রপুদলবারণীং মাতরং |” 


তুমি বিদ্যা তুম ধর্ম 
ত়াম হাদি ত্ীম মঙ্ম 
ত্বধাহ প্রাণাঃ শরীরে | 


বাহুতে তূমি মা শক্তি 
হৃদয়ে তুম মা ভান্ত 
তোমারই প্রাতমা গাঁড় 
মান্দিরে মান্দরে । 


বন্দে মাতরমং রে 


ত্বংাহ দুগাঁ দশপ্রহরণ-ধাঁরণব 
কমলা কমলদলাবহা'রিণন 
বাণী 'বিদ্যাদায়নী 

নমাম ত্বাং। 


নমাম কমলাং অমলাং অতুলাং 
সুজলাং সূফলাং মাতরং 

বন্দে মাতরং 
শ্যামলাং সরলাং সু।স্মতাং ভাষতাং 
ধরণীং ভরণীং মাতরং। 


পরবততঁকালে আনন্দমঠে ধৃত এবং সংগীতরুপে পৃথগভূত বন্দে 
মাতরম.-এর সঙ্গে বঙ্গদশনে প্রকাশিত রূপের কিছু-াকছু পার্থক্য আছে। 
প্রথমেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করার বিষয় হল, বঙ্গপর্শনে প্রকাশিত গানের প্রথম 
থেকে শরপ্দলবারিণশং মাতরং, পর্যন্ত উদ্ধৃতিচিহ্থের মধ্যে মদ্রুত হয়েছে। 
গ্রথাকারে, বঙ্গীয় সাহত্য পাঁরষদে রাক্ষত দ্বিতীয় সংস্করণেও তা 
অব্যাহত ছিল বলে দেখা যাচ্ছে । কিন্তু তৃতীয় থেকে পণ্চম সংস্করণের মধ্যে 
উদ্ধ্‌াীতীচহ্ন স্থানান্তাঁরত হয়েছে । কেননা, পণ্চম সংস্করণ-অনুসারী পাঁরষং- 
সংস্করণে, সমস্ত গানাটই উদ্ধাতীচহ্ছে ধত। বধ্গদর্শনে প্রকাশের সময় কেন 
মধ্যপথে উদ্ধৃতিচহ্ন শেষ হল, এবং বাঁক অংশ কেন উদ্ধাতিচিহ্নের মধ্যে ধৃত 
হল না; তার কারণ কী ;_-তা 'নতান্তই মুদ্রণ-প্রমাদ, না লেখকের আঁভপ্রায়- 
জানত, সে সম্পর্কে কোনো ীনান্চত সিদ্ধান্তে উপননত হওয়া বোধ হয় আর 
সম্ভব নয়। কেউ কেউ অনুমান করেন, উদ্ধাতিচিহ্থের মধ্যে ধৃত অংশই 
প্রথমে রাচত হয়েছিল ; বাঁক অংশ উপন্যাস-রচনার সময় যুস্ত হয়। কন্ত: 
এই অনুমানের সমর্থনে গ্রহণযোগ্য কোনো য্যান্ত উপস্থাপিত হয় ?ন। 

বঙ্গর্শনে প্রকাশের সময় “বন্দে মাতরং থেকে যাঁমনীং শোভিনীং, 
ভাষণীং, কমণা,ং, অতুলাধ, সুফলাং, সরলাং, ভূষিতাং, ভরণনং এবং মাতরং 
_-সর্বতই অনস্বার ব্যবহৃত হয়েছে, গ্রন্থে এই সব স্থলে মত ব্যবহৃত । তার 
একাঁট কারণ অবশ্য, গ্রন্থে প্রকাশের সময় গানের চরণগুঁল পূুনার্বন্যপ্ত 
হয়েছে । যেমন, শেষ স্তবকাটি বঙ্গদশনে গল :-- 

নমা'ম কমলাং অমলাং অতুলাং 
সুজলাং সুফলাং মাতরং 
বন্দে মাতরং 


৬ বন্দে মাত রম: 


শ্যামলাং সরলাং সুস্মিতাং ভূষিতাং 
ধরণীং ভরণনং মাতরং । 
আনন্দমঠে স্তবকাবন্যাস নম্নরুপ £ 
নমামি কমলামং 
অমলাং অতুলাম্‌ 
সুজলাং সূফলাম- 
মাতরম: । 
বন্দে মাতরম- 
শ্যামলাং সরলাম 
সুপ্মিতাং ভূষিতাম- 
ধরণনং ভরণশম- 
মাতরম: 1৮ 
বলাই বাহুল্য, এই পাঁরবর্তন সর্বত্রই নতুন স্তবকাবিন্যাসের জন্য ঘটেছে, 
এমনও নয়। আসলে বাযাকরণাসদ্ধ শুদ্ধরূপ বিন্দে মাতরং নয়, “বন্দে মাতরম । 
তেমাঁন “সুজলাম:, “সুফলাম মলয়জশীতলাম,, ইত্যাঁদ । কলাপ-সত্রানুসারে 
পরে ব্ঞ্জনবর্ণ থাকলে “মত “₹-এ পারবাতত হয়। মোহনঃস্বারং ব্যঙ্জনে” । 
এই সূত্রানুসারেই সুজলাং সুফলাং মলয়জশশতলাং শুদ্ধ । কিন্তু কমলাং 
অমলাং অতুলাং শুদ্ধ নয়। হওয়া উচিত কমলাম্‌ অমলাম অতুলাম | 
সন্ধি করলে হবে কমলামমলামতুলাম্‌ । কিন্তু সন্ধি বাঁৎকমচদ্দ্রের অভিপ্রেত 
ছিল না। তাছাড়া বাঁৎকমচন্দ্র যে প্রথমে সর্বন্ই “* দিয়েছিলেন তারও 
সমর্থন একাঁট অবাঁচীন বা উদ্ভট সূত্রে পাওয়া যায় : মোঁবন্দুরবসানেহপি? । 
কিন্তু পরে, বাঁঞ্কমচন্দ্র কলাপ-সূত্রের অনুসরণই সর্বভাবে সমীচীন মনে 
করেছেন । এই প্রসত্গে অবশ্যই স্মরণীয় যে, সংস্কৃত ব্যাকরণে বাঙ্কিমচন্দ্রের 
সুগভীর অনুপ্রবেশ ছিল। তিনি ভাটপাড়ার বিখ্যাত বৈয়াকরণ শ্রীরাম 
ন্যায়বাগীশের কাছে ব্যাকরণ শিক্ষা করোছিলেন ।৬ 
বঙ্গদশশনে ছিল--কে বলে মা তুমি অবলে'। পাঁরিষং-সংস্করণে 
“আনন্দমঠে”র পাঠভেদে বলা হয়েছে, গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ পধন্ত এই 
প্াঠই ছিল । পরব্তাঁ সংস্করণ থেকে হয়েছে 'অবলা কেন মা এত বলে ।, 
ব্যাকরণ ও ছন্দের দিক দিয়ে এই পারবর্তন যে সার্থক হয়েছে তা বলাই 
বাহুল্য । সরের দিক দিয়েও এই পারবর্তন অপরিহার্য ছিল কি না তাও 
ভেবে দেখার বিষয় । 
“'আনন্দমঠে'র চতুর্থ খণ্ডের ষণ্ঠ পারচ্ছেদে যুগ্ধরত বৈষণবী সেনা যখন 


বন্দে মাতরম, ৭ 


উচ্চকণ্ঠে গান শুরু করল তখন “তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম / তুমি হৃদি তুগি 
মর্ম / ত্বধাহ গ্রাণাঃ শরীরে_এই অংশের ঈষং পরিবর্তন ঘটেছে । বঙ্কিমচন্দ্র 
লিখেছেন, “উচ্চৈঃস্বরে বৈষবী সেনা গায়িল,_- 

“তুম বিদ্যা, তাঁম ভন্ত, 

তুম মা বাহুতে শান্ত 

ত্বংৃহ প্রাণাঃ শরীরে 1৮ 
এই পাঁরবর্তনও তাৎপর্ধপূর্ণ । জননী জন্মভূমি সন্তানের শরীরে প্রাণময়শ 
হয়ে তার জ্ঞান, ভাঁন্ত ও কমের কারয়িত্রী শন্তিরূপে ক্রিয়াশনলা হয়েছেন । 

এই প্রসঙ্জো উল্লেখযোগ্য যে, স্বদেশসংগীত হিসাবে কংগ্রেসের বারাণসী 
আঁধবেশনে ১৯০৫ সালে গীত হওয়ার সময় সরলা দেবাঁ “সপ্তকোটীকণ্ঠ এবং 
পদ্বসপ্তকোটীভূজ”-কে শন্রংশকোটাীকণ্ঠ” এবং পদ্বান্রংশকোটীভূজে পাঁরবার্তত 
করেন । পরে ভারতমাতার র্লমবর্ধমান সন্তান-সংখ্যার কথা চিন্তা করেই 
*ৃনাঁদর্ট সংখ্যা পাঁরত্যাগ করে বলা হয়েছে “কোটী কোটী কণ্ঠ এবং কোটা 
কোটা ভূজ 1 
কোটী কোটী কণ্ঠ কলকলাঁননাদকরালে, 
কোটী কোটা ভুজৈধৃতখর-করবালে""" 

বলাই বাহুল্য, এই পাঁরবর্তন সবর্থিসাধক হয়েছে । ভাব ও ছন্দ রক্ষা করে 
এই পাঁরবর্তন প্রশংসার যোগ্য । কেউ কেউ অবশ্য মনে করেন, বাঁৎকমচন্দ্রের 
রচনায় এইভাবে হস্তক্ষেপ করার আধকার কারো নেই । পরে দেখা যাবে, 
স্বাধীনতা প্রাপ্তর পর গণপারষং জাতীয় সংগত 'ানবচিনের সময় বলেছেন, 
প্রয়োজন হলে যতি পাঁরবর্তন করা যেতে পারবে । 


ঙ 
আমরা বলোছ, “বন্দে মাতরম সংগীতাঁট আনন্দমঠের অঙ্গীভূত হয়েছে । 
“অংগীভূত" বলার অর্থ ও তাংপর্য হল, “বন্দে মাতরম: সংগীতরূপে একাঁট 
স্বতন্ত্র সৃন্ট। আনন্দমঠের সম্তানসম্প্রদায় স্বদেশপ্রেরণার উদ্দীপনসংগীত 
শহসাবে কখনো একক কখনো সমবেতভাবে গান করেছেন । আনন্দমঠে বন্দে 
মাতরম--এর প্রথম গায়ক ভবানন্দ। ভবানন্দ 'মল্পর _কাওয়ালী তালে'ই 
গানাঁট গেয়েছিলেন । 

আনম্দমঠে অঞ্গীভ্ত হওয়ার ফলে বন্দে মাতরম আনন্দমণ্ের প্রাণমন্ত্ 
হয়ে উঠেছে । তবু, একথা সর্বদাই স্মরণ রাখতে হবে, বন্দে মাতরম 


৮ বন্দে মাতরম- 


আনন্দমঠের আবিচ্ছেদ্য অঙ্গ নয় । তবে বন্দে মাতরম্‌ সংগীতে যে স্বদেশমন্ত্ 
উদগীত হয়েছে, অরাঁবন্দের ভাষায়__যে 46118101) ০1198196917 বাঁধকম- 
চন্দ্রের রচনাবলীর মুখ্য উপজীব্য, তারই উদ্দীপক শিঞ্পর্প “আনন্দমণ? | 
আর, একথা অবশ্যই স্বীকার্য যে, বাঁত্কমচন্দ্রের বহু উপন্যাসের কাঁহন 
অতনতাশ্রয়ণ হলেও তাঁর খাঁষদৃন্টি ভাবষ্যতের দিকে সম্প্রসারত । বাঁতকমচন্দ্ 
স্বদেশ-উদ্ধারের জন্য যে সন্তানসম্প্রদায় সাঁণ্ট করলেন তা অতীতের সন্্যাসী 
ও ফকির দ্রোহের এীতিহাঁসক কাহনীর উপরই নভ'র করে পাঁরকাঁজপত 
হয়েছে ।" কিন্তু 'আনন্দমঠে*ই তাঁর বন্তব্য শেষ হয় ঠন। সন্ন্যাসী ও ফাঁকির 
বিদ্রোহের কাহিনীনর্ভর তাঁর দ্বিতীয় সৃষ্টি “দেবী চৌধুরাণণ” । আনন্দমঠের 
প্রথম সংস্করণের পাঠভেদে দেখা যায়, গ্রন্থশষে বাঁতকমচন্দ্র বলছেন, “বিষ্ণু- 
মণ্ডপ জনশনন্য হইল । তখন সহসা সেই 'বষ্ুমণ্ডপের দীপ উত্জ্লতর 
হইয়া উঠিল ; 'নাঁবল না। সত্যানন্দ যে আগুন জৰালয়া গিয়া'ছলেন তাহা 
সহজে 'নাবল না। পার ত সে কথা পরে বালব ।”৮৮ এ 

প্রথম সংস্করণের পরে এই অংশ উপন্যাস থেকে বাঁজত হয়েছে । 
আমাদের 'বশ্বাস, “পার ত সে কথা পরে বালব" বাঁৎকমচন্দ্রের এই 
প্রাতশ্রীতই ?িল্পরুূপ পেয়েছে “দেবী চৌধুরাণ'তে |৯ 

অর্থা বাঁত্কমচন্দ্র তাঁর বন্দে মাতরমত সংগীতে যে স্বদেশপ্রেমের ধ্যান 
করেছেন সন্যাসী ও ফাঁকর বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটে তার যুগল শিল্পরূপ 
আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণী । এই সিদ্ধান্ত স্বীকার করে নিয়েও বলতে 
হয়, বন্দে মাতরম আনন্দমঠের অংগীভূত হলেও তা কাব বাঁঙকমচন্দ্রের একাঁট 
স্বতন্ত সূষ্ট, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ স্বদেশসংগীত । অরাঁবন্দের ভাষায়-- 
+1176 15101) 01001 1৮0111917. 


৪ 

স্বভাবতই প্র“ন জাগে, বাঞ্কিমচন্দ্র কবে এই মহাসংগীত রচনা করেন । এ 
সম্পকে" পরবত আলোচকগণ সবাই একমত যে, ১২৮৭ সালে বঙ্গদশনে 
আনন্দমঠের অংগীভত হয়ে প্রকাশের চার-পচি বংসর পূর্বে গানটি লেখা হয় ; 
১৮৭৫ 'কংবা ৭৬ সালের কোনো এক সময়ে । বঙ্গদর্শন বাঙকমচদ্দর 
সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৭৯ সালের বৈশাখে । ১২৮২ সালের চৈন্ন 
মাসে চতুর্থ বৎসরের দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হবার পর এক বৎসর এই মাসিক 
পান্তকা বন্ধ থাকে । প্রথম চার বৎসর বাঞ্কিমচন্দ্রই ছিলেন পাকার সম্পাদক । 


বন্দে মাতরম্‌ ৯ 


বাঁ্কমানুজ পণচিন্দ্র চট্ে(পাধ্যায় লিখেছেন, “বঙ্গরশ্নে মধ্যে মধ্যে দুই 
এক পাত 11260 কম পড়িলে পণ্ডিত মহাশয় [ কঠালপাড়া-ীনবাসী পাণ্ডিত 
রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ] আসিয়া সম্পাদককে জানাইতেন। তান তাহা এ 
দিনেই 'লাখয়া দিতেন। এ সকল ক্ষদূ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধের মধ্যে দুই একাঁট 
লোকরহস্যে প্রকাশিত হইয়াছে, কিন্ত; আধকাংশ প্রকাশিত হয় নাই। 
বন্দেমাতরম: গীতাঁট র'চত হইবার কিছ দিবস পরে পণ্ডিত মহাশয় আসিয়া 
জানাইলেন, প্রায় এক পাতা 7178101 কম পাঁড়য়াছে । সম্পাদক বাতৎকমচন্দ্র 
বাঁললেন, “আচ্ছা আজই পাবে । একখানা কাগজ টোবিলে পাঁড়য়াছিল, পাণ্ডত 
মহাশয়ের উহার প্রত নজর পাঁড়য়াছল, বোধ হয় উহা পাঠও কারয়াছলেন, 
কাগজখানিতে বন্দে মাতরম: গীতাঁটি লেখা ছল । পণ্ডত মহাশয় বাললেন, 
“বল:ম্ব কাজ বন্ধ থাকবে, এই যে গীতাঁট লেখা আছে-উহা মন্দ নয় ত-- 
এটা দিন নাকেন। সম্পাদক বাতকমচন্দ্র বরন্ত হইয়া কাগজখানি টোবলের 
দেরুজের ভিতর রাখিয়া বাললেন, িহা ভাল ক মন্দ, এখন তম ব্াঝতে 
পারবে না, কিছুকাল পরে উহা! বুঝবে -আ'ম তখন জাীবত না থাকবারই 
সম্ভব, তম থাকিতে পার ।১১ 

এ সম্পর্কে অন্য কাহনও প্রচ।লত আছে । বঙ্কমচন্দ্রের ক্ষণাভন- 
সৌহদত ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র । তাঁর নামেই বাঁঙকমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' উৎসর্গ 
করেন । দানবন্ধুর পযন্ত লালতচন্দ্র মণ সংরেণচন্দ্রু সমাজপাতি-সংকালিত 
বাঙ্কম প্রসংগ" গ্রন্থে বন্দে মাতরমত সম্পকে গলখেছেন : 

“বন্দে মাতরমত রচিত হইবার পরে বাঁৎ্কমচন্দ্রের গৃহে তদাননন্তন সুকণ্ঠ 
গয়ক ভাটপাড়ার স্বগার্য় যদুনাথ ভট্ট'চার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুক্ত 
কারয়া প্রথম গ।ংয়ছলেন । সেহীদন বখ্যাত “বত্গদশন” পত্রের কার্ষাধ্ক্ষ 
পণ্ডিত শ্রীধুন্ত রামচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তথায় উপস্থিত ছিলেন । 
কার্য নুরোধে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের কিসে বঙ্গনশনোর পক্চি সত্ব পারত 
হয়, সেই দিকেই লক্ষ্য ছিল। তান বাঁংকমচন্দ্রকে বাঁলয়াছলেন, গ্রান ঘাহাই 
হউক, বন্দেমাতরং দ্বারা “বঙ্গনর্শনে'র পেট ভারবে না । আপাঁন একখান 
উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করুন। তদযত্তরে বাঁংকমচন্দ্র কহিয়।ছিলেন, এ 
গানের মর্ম তোমরা এখন বুঝিতে পারিবে না; যাৰ পণশচশ বৎসর জাঁবিত 
থাক, তখন দেখিবে, এই গানে বঙ্গদেশ মাতিয়া উঠিবে ।*১১ 

আরেকটি কাহিনশ বলেছেন বৎকমচদ্দ্রের ভ্াতুষ্পুন্তর শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 
তাঁর “বঞ্কিমজীবনী'তে । তান লিখছেন : 

বাধিমচন্দ্রের মৃতযার দুই চারি বংসর পূর্বে, একদা আমার ভাগনী 


১০ বন্দে মাতরম, 


( বঞ্কম্চদ্দ্রের জোন্ঠা কন্যা ) তাঁহার পিতাকে বাঁলয়।ছিলেন, “বাবা, তোমার 
বন্দে মাতরম গানটা লোকে তেমন পছন্দ করে না।” 


বিঙ্কিমচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, “তুমিও কি পছন্দ কর না 2” 

“ততটা কার না।” 

মহাপুরুষ গন্ভীর বদনে বালিলেন, “একদিন দেখিবে__বিশ ব্রিশ বংসর 
পরে একদিন দেখবে, এ গান লইয়া বাঙ্গালা উন্মত্ত হইয়াছে- বাঙ্গাল 
মাতিয়াছে ।” 

ধত্বিমচন্দ্ের মৃত্যুর কিছুদিন পরে আম এই গল্পাট আমার উত্ত 
ভগিনীর নিকট শুনিয়াছিলাম ।”১২ 

পৃণচন্দ্র, ললিতচন্দ্রু এবং শচীশচন্দ্রের এই কাহনীন্রয়ের মধ্যে 
ললিতচন্দ্রের কাহিন+টিই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বলে আমাদের মনে হয় । 


কিন্তু বন্দে মাতরম সংগত কোন সালে লেখা হয়েছিল--১৮৭৬, 
১৮৭৫, না, তারো আগে, এ সম্পর্কে নন্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া 
দুঃসাধ্য । পূবেইি বলা হয়েছে, বঙ্গদর্শন একা দিক্রমে চার বৎসর প্রকাশিত 
হবার পর ১২৮২ সালের চৈত্রমাসে বন্ধ হয়ে যায়। ১২৮৩ সালে পান্রুকা বন্ধ 
ছিল। পঞ্চম বংসর শুরু হয় ১২৮৪-র বৈশাখে । 

পণ্ডিত রামচন্দ্র সংক্রান্ত পূণণন্দ্র অথবা ললিতচন্দ্রের কাহনী ঘযাঁদ 
সত্য হয় তাহলে বংগদশশনের তৃতীয় বা চতুর্থ বৎসরের কোনো এক সংখ্যায় 
এক পৃঙ্ঠায় মুদ্রিত হতে পারে এমন কোনো লেখার জন্য পাঁণ্ডত মহাশয় 
সম্পাদক বধ্কমচন্দ্রের কাছে গিয়েছিলেন । পান্রকার চতুর্থ বংসর শেষ হয় 
১২৮২ সালের চৈন্রমাসে। অর্থাৎ ১৮৭৬ সালের এাপ্রলে। সাহিত্যসাধক 
চরিতমলার অন্তভযুন্ত বিত্বি5চন্দ্র চাট্রাপাধ্যায়” গ্রন্থে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
বাৎকমের 'কর্মজীবন'-এর কালানুক্রমিক যে তালিকা উপস্থাপিত করেছেন 
তাতে দেখা যয়, বত্বিঃচন্দ্র ডেপট ম্য।জিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর 'হসাবে 
বারাসত থেকে হুগলীতে বদল হন ১৮৭৬-এর ২০শে মার্চ । হুগলীতে 
বাঁঁকমচন্দ্র ছিলেন ১৮৮০ সালের ৫ই নভেম্বর পযন্ত ॥ অনেকে মনে করেন, 
হুগলীতে বদলি হবার পর, বিছুদন নৈহাটি থেকে যাতায়াতের পর 
বা'কমচন্দ্র চণ্চড়'য় জে।ড়।ঘাটে বাগড় ভ'ড়া করে ১৮৮০ সাল পর্যন্ত সেখানেই 
বসবাস করেছেন। এই সময় ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর নিতাসংগী । 
কিন্তু চচুড়য় বসবস শুর করার প্‌বেই বন্দে মাতরম- রচিত হয়েছিল । 
বেননা হুগলীতে ১৮৭৬ সালের ২০শে মার্চ বদলি হবার মাস খানেকের 


বন্দে মাত রম ১১. 


মধোই বঙগদর্শনের প্রথম পর্ব চতদুর্থ বংসরের শেষে বন্ধ হয়ে যায় । অধ্যাপক 
আমিন্রসুদন ভট্টাচার্য তাঁর “বহ্কিমচন্দ্র ও বঙ্গদর্শন" গ্রন্থে বংগদর্শনের যে 
কালানুক্মিক সূচী সংকলন করেছেন, তাতে দেখা যায় চতুর্থ বৎসরে 
বঙ্গদর্শনের কোনো সংখ্যায় এক পৃষ্ঠার মত স্থান পূরণের জন্য কোনো 
লেখার প্রয়োজন হয় নি। ১২৮২ সালের পৌষ সংখ্যার (১৮৭৫ িসেম্বর- 
১৮৭৬ জান:য়ারি ) শেষ লেখা পুণণ্চন্দ্রের উপন্যাস “শৈশব সহচরী”। মাঘ 
সংখ্যার শেষ লেখা হরপ্রসাদ শাস্তীর প্রবন্ধ ভারত মহিলা” । ফাল্গুনের 
শেষ লেখা “কালিদাসের উপমা” এবং চৈন্রের শেষ লেখা “বংগদর্শনের বিদায় 
গ্রহণ । সুতরাং ১৮৭৬-এর জানুয়ার থেকে এপ্রলের মধ্যে বঙ্গদশণনে 
এক পঙ্ঠা লেখার জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের তা'গদ দেওয়ার কোনো প্রশ্ন 
ওঠে না। অতএব ধরে নিতে হয়, বন্দে মাতরম ১৮৭৬ সালের আগে, 
সম্ভবত ১৮৭৫ সালে, অথবা তারো কিছু আগে, রত হয়েছিল । 

এই প্রসত্গে কমলাকান্তের দপ্তরে'র “আমার দুগের্সব এবং একটি 
গীত? নিবন্ধ-দ2শটর কথাও এসে পড়ে । আমার দুগোংসব প্রকাশিত হয় 
বঙ্গদর্শনের তৃতীয় বংসরের সপ্তম সংখ্যায়, ১২৮১ সালের কাতিক মাসে। 
বলাই বাহূল্য, কমলাকান্ত বাঁঞ্কমচন্দ্রের ছদ্মনাম ; কমলাকান্ত তাঁর আত্মার 
দোসর, তরি অন্তরতর সারস্বত সত্তা । কমলাকান্তের আমার দুগোঁধসবে'র 
সম্পূরক 'নবন্ধ একট গীত” প্রকাশিত হয় চার মাস পরে । ১২৮১-র 
ফাল্গুনে । 

সেইসময়কার বাঁতকমমানসের পাঁরিচয় পেতে হলে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত তাঁর 
কয়েকাঁট লেখার 'দিকে দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক । প্রথম বৎসরের বঙ্গদর্শনের 
প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধ [ পন্রস্চনার পরই ] বাঁ*কমচন্দ্রের ভারত কলঙ্ক? । 
পণ্ম থেকে অন্টম সংখ্যার ধারাবাহক প্রবন্ধ “বঙ্গদেশের কৃষক ॥১ দ্বাদশ 
সংখ্যায় “প্রাপ্ত গ্রন্থের সমালোচনে রাজনারায়ণ বসুর শীহন্দু ধের শ্রেষ্ঠতা, 
গ্রন্থের আলোচনা । দ্বিতীয় বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় [ জৈোম্ঠ ১২৮০ _ “সাম্য”, 
চতুর্থ সংখ্যায় 'জন স্টুয়ার্ট মিল", পণ্চম সংখ্যা [ ভাদ্র ১২৮০ ] থেকে প্রায় 
প্রতি সংখ্যায় কমলাকান্তের দপ্তরের এক একটি রচনা, তৃতীয় বর্ষের সপ্তম 
সংখ্যায় [ কার্তিক ১২৮১ ] কমলাকান্তের “আমার দুগেিসব', একাদশ সংখ্যায় 
কমলাকাম্তের “একাঁট গীত”, 'বাদশ সংখ্যায় কমলাকান্তের শবড়াল? । 

এই প্রবন্ধমালায় বাঞকমচন্দ্রের তৎকালীন ভাবনা-চিন্তার একটা দিগদর্শন 
পাওয়া যাবে । ভারত কলৎক' প্রবন্ধের প্রধান জিজ্ঞাসা, “ভারতবর্ষ এতকাল 
পরাধীন কেন? এই প্রম্নের উত্তর 'দিতে গিয়ে বাৎকমচন্দ্র দুটি প্রধান কারণের 


১ বন্দে মাত রম, 


কথা বলেছেন । এক, স্বাতন্ত্্যে অনাস্থা দুই, পহন্দুসমাজের অনৈকা, 
সমাজমধ্যে জাতপ্রাতষ্ঠার অভাব, জাতি-হতৈষার অভাব । বাঁঙ্কমচস্দ্ু 
বলেছেন, িতিহাসকীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হন্দুসমাজমধ্যে 
জাঁতপ্রাতষ্তার উদয় হইয়াছল। একবার মহারান্ট্রে শিবজী এই মহামন্ত পাঠ 
কাঁরয়াছলেন। তাঁহার [সিংহনাদে মহার'্ট্র জাগারত হইয়াছিল ।*-পদ্বতীয়- 
বারের এন্দ্রজা'লক রণ1জৎ সংহ, ইন্দ্রজাল খালসা ।, প্রব-ধশেষে বাত্কমচন্দ্রের 
জিজ্ঞাসা, “যদ কদাঁচং কোন প্রদেশখণ্ডে জাতিপ্রাতগ্ঠার উদয়ে এতদ্‌ব 
ঘাটয়াছিল, তবে সমুদায় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে 
পারত 2 “সমুদায় ভারত” “একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ" দিভাবে হতে পারে 
তারই উত্তর 'দয়ে প্রবন্ধের উপসংহাব রণচত হয়েছে । বাঁতকমচন্দ্র বলেছেন, 
ইংরেজ ভারতবর্ষের পবমোপকারী । ইংরেজ আমাঁ্দগকে নূতন কথা 
[শখাইতেছে ।, ***যে সকল অমূল্য রত্ব আমরা ইংরেজের চিত্তভাপ্ডাব হইতে 
লাভ কাঁরতোছি”, তার মধ্যে বাঁত্কমের মতে দুটি হল, “স্বাতন্ধ্যাপ্রতা এবং 
জা1তপ্র'ভগ্ঠা |, 

'বঙ্গদেশের কৃষক" প্রবন্ধে ব'কমচন্দ্ের 'ীজজ্ঞাসা, লোকে বলে, হইংরাজের 
শাসনকৌশ'ল আমরা সভ্য হইতেছ । আমাদের দেশের বড় মঙ্গল হইতেছে ।, 
"এই মঙ্গল ছড়াছ'ড়র মধ্যে আমার একাঁট কথা 'জজ্ঞাসার আছে, কাহার 
এত মঙ্গল 2 হাঁসম শেখ আর রামা কৈবর্ত দুই প্রহরের রোদ্রে, খালি মাথায়, 
খাল পায়ে এক হাঁটু কাদার উপর দিয়া দুইটি আ'স্থচর্মীবাশষ্ট বলদে, 
ভোঁতা হাল ধার কী'রয়া আনিয়া চীষিতেছে, উহাদের 1ক মধ্গল হইয়াছে ৮ এই 
উদ্ধ্‌।তর 'হাঁসম শেখ ও “রামা কৈবত” শব্দ দুটি প্রতীকাত্্ক । মুসলমান 
ও হন্দু__অগ্রে মুসলমান পরে হিন্দু অর্থাৎ সমগ্র বাংলার জনগণের প্রতীক । 
দ্বিতীয় পারচ্ছেদে জমশীদার' শীর্ষক আলোচনায় বাঁৎকমচন্দ্রু বলেছেন, “জীবের 
শত্রু জীব ; মনুষ্যের শত্রু মনুষ্য ; বাঙ্গালী কৃষকের শত্রু বাঙ্গালী 
ভ্‌ঙ্বামী |, তায় পাঁরচ্ছেদের বষয় “প্রাকৃতিক 'নয়ম |” এই অধ্যায়ে 
শ্রমোপজীবীদের অবনাতর কারণ বিশ্লেষণ করে তার তিনাঁট ফলের কথা 
বাঁঞ্কমচন্দ্র বলেছেন । প্রথম ফল, শ্রমের বেতনের অল্পতা । ইহার নামান্তর 
দাঁরদ্রুতা । দ্বিতীয় ফল, বেতন অল্প হলে বোশ পারশ্রম করতে হয়। 
সময়ের অভাব দেখা দেয় । “অবকাশের অভাবে বিদ্যালোচনার অভাব । 
অতএব দ্বিতীয় ফল মূর্খতা । তৃতীয় ফল “বুদ্ধ্যপজীবীঁদগেব প্রভুত্ব 
এবং অত্যাচার বাদ্ধ। ইহার নামান্তর দাসত্ব ।, অর্থাৎ "দারিদ্র্য, মূর্খতা 
এবং দাসস্বই বঙ্গদেশের কৃষকের 'িয়াত । আইন" শশর্ষক চতদর্থ পাঁরচ্ছেদে 


বন্দে মাতরম, ১৩ 


বাঁকমচন্দ্র দোখয়েছেন ক 'কি কারণে আইনের সাহায্যেও এই নিয়াতির হাত 
থেকে কৃষকদের কেন রক্ষা করা যায় না। প্রবন্ধের উপসংহারে তাঁর বন্তব্য 
হল, ধনের সাধারণতাই সমাজোন্নীতির লক্ষণ ।, “পাঁচ সাত জন টাকার গাদায় 
গড়াগাঁড় দিবে, আর ছয় কোট লোক অন্নাভাবে মারা যাইৰে, ইহা অপেক্ষা 
অন্যায় আর ছু কি সংসারে আছে ? সেইজন্যই কর্নওয়ালিসের বন্দোবস্ত 
আতশয় দুষ্য। প্রজাওয়াঁর বন্দোবস্ত হইলে, এই দুই চার জন 
আঁতধনবান ব্যান্তর পাঁরবর্তে আমরা ছয় কোটি সুখী প্রজা দেখতাম 1,--. 
এখন যে জন পাঁচ ছয় বাবুূতে 'ব্রটাঁশ ইশ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের ঘরে বাঁসিয়া 
মৃদু মৃদু কথা কহেন, তংপাঁরবতে" তখন এই ছয় কোট প্রজার সমুদ্রগজ“ন- 
গম্ভীর মহাঁননাদ শুনা যাইত ।। 

এখানে বলা আবশ্যক, “বঙ্গদেশের ক্ষকে'র সত্গে একই সুরে বাঁধা তাঁর 
“সাম্য” এবং কমলাকান্তের “বড়াল” । 

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে জাতপ্রাতিষ্ঠা, এবং “সামাজিক ধন- 
বৈষম্য” সম্পর্কে বাঁৎকমচন্দ্রের মনোভাবের কিছুটা আভাস পাওয়া গেল । 
এবার ধেমবোধ সম্পর্কে তাঁর সে-সময়কার মনোভাবের উপর সামান্য 
আলোকপাত করা যেতে পারে । রাজনারায়ণ বসুর “হন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা” 
প্রবন্ধের একস্থলে তান বলেছেন, বঙ্গদর্শনের প্রথম প্রচারকালে কাাধ্ক্ষ 
সাধারণ সমক্ষে প্রাতশ্রুত হইয়াঁছলেন যে, এই পত্রে ধর্মসম্প্রদায়ের মতামতের 
সমালোচনা হইবে না। আমরা সেই প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ ।, এইজন্যই তান 
শহন্দু ধর্মের শ্রেম্ততা” সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন 'ন। তবে 
বলেছেন, রাজনারায়ণ বসুর মতো মননশীল পুরুষ যখন বলেন “আমাদের 
দেশের ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম তখন স্বভাবতই তিন সুখী হয়েছেন, কিম্তু বসু 
মহাশয়ের সত্গে তরি মতৈক্য আছে একথা 1তাঁন স্বীকার করেন ানি। কেননা 
রাজনারায়ণের মতে '্রদ্ষোপাসনাই 'হন্দ্ু ধর্ম ।, অতএব ব্রদ্ধোপাসনাই শ্রেচ্ঠ 
ধর্ম, এই তত্ব প্রাতষ্ঠা করাই লেখকের উদ্দেশ্য । কিন্তু, বাঁৎকমচন্দ্রের মতে 
পেরবদ্দের উপাসনা- সকল ধর্মের অন্তর্গত--সকলেরই সার ভাগ ।” অতএব 
বাঁঞ্ষম বলেন, ব্রক্মোপাসনাই 'হন্দু ধর্ম এবং সেই জন্যই শহম্দু ধর্ম সবশ্রেন্ঠ 
ধর্ম__রাজনারায়ণ বসুর এই 'সম্ধান্ত তান গ্রহণ করতে অসমর্থ । কিন্তু 
বাঁওকমচন্দ্র প্রবন্ধের উপসংহার-ভাগে বসু মহাশয়ের জাতীয়তাবোধের প্রশংসা 
করেছেন । বসু মহাশয় “মলে সবে ভারত সম্তান' শীর্ষপধীন্তক গানাঁট 
উদ্ধৃত করে তাঁর গ্রন্থের উপসংহার রচনা করেছেন ।১৩ বাঁঞ্ষমচন্দ্র লিখছেন, 
'রীজনারায়ণবাবর লেখনীর উপর প্দম্পচন্দন বৃদ্টি হউক। এই মহাগীত 


১৪ বন্দে মাতরমং 


ভারতের সর্বন্র গত হউক । শৃহমালয়-কন্দরে প্রাতধবাঁনত হউক । গঙ্গা, 
যমুনা, িম্ধু, নর্মদা, গোদাবরী তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মীরত হউক । পূর্ব 
পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক । এই বংশাত কোট ভারত- 
বাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সত্গে বাঁজতে থাকুক 1১৪ ভারত কলৎক'-এর মতো 
এখানেও দেখা যাচ্ছে বাৎকমচন্দ্র “একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ” “বংশাত কোট 
ভারতবাসী'র কথাই বলছেন । 

বলাই বাহুল্য, বাঁৎকমচন্দ্রের এই আবেগোচ্ছৰাসে সমগ্র ভারতেরই জয়ধবান 
উচ্চাঁরত হয়েছে । শকন্তু ধর্ম সম্পর্কে তৎকালীন বাঁঙ্কমের মনোভাবের 
1কছুটা আভাস এই প্রবন্ধে পাওয়া গেলেও এই সম্পরকে সামাগ্রক পাঁরচয় 
এখনো উদ্বাঁটত হয় ীন। “জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পর তান যে ?নবন্ধ 
রচনা করেন তাতে এক উতন্ত ?াবশেষভাবে লক্ষা করার মতো । বাৎকমচন্দ্ 
শমলের সব্গে কোতের | বাঁঙ্কমচন্দ্র ০০706-কে “কোম বলেছেন ] মতবাদের 
তুলনা করে বলেছেন, “মল প্রথমাবস্থায় অনেক ীবষয়ে কোমতের সাঁহত 
একমত ছিলেন কিন্তু পাঁরণামে নানা মতভেদ উপাঁস্থত হয় ।, বাঁত্কমচন্দ্ 
[কিন্তু কোঁতেরই সমর্থক । তাই 1তাঁন বলেন, “মল, কোমত-দর্শন বিচার 
কারবার জন্য /১50505 00175 2100 [১০510৬19]। নামক যে পুস্তক রচনা 
কাঁরয়াছেন, তাহাতে জনসমাজের কথৎ ক্ষাতি হইয়াছে ।”১৫ 

বাঁৎকমচন্দ্রের ধর্মচেতনা প্রসঙ্গে কোঁং-প্রস্ত্গ উত্থাপনের অবশ্যই তাৎপর্ষ 
আছে । বাঁঞ্কমচন্দ্র যে অনুশীলন ধর্ম রচনা করেছেন তা কোতের 
দ্বারাই অন-প্রাণত । তফাৎ এই যে, কোঁতের পপ্রুবদর্শন” নিরীশ্বর, আর 
বাঁকমচন্দ্রের অনুশীলন ধম” অন্তিম স্তরে সেশ্বর । কিন্তু বৃত্তিনিচয়ের 
অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও সম্যক সামঞ্জস্য িধানই মন_য্ত্ব_এই মনযয্যত্থই 
মানুষের ধর্ম__একথা কোং এবং বাঁৎকমচন্দ্রু উভয়েরই মূল প্রাতপাদ্য । কোং 
সম্পকে বাঁৎকমচন্দ্রের শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে ধর্মতৰ্ গ্রন্থের 'মনুষ্যে ভান্ত 
শীর্ষক দশম অধ্যায়ে । সেখানে তান বলেছেন, “যাহারা সমাজের শিক্ষক 
তাঁহারা ভান্তর পাত্র ।*এই জন্য ব্যাস, বাজ্মীকি, বশিম্ঠ, 'বিশ্বামন্র, মন, 
যাজ্ঞব্ক্য, কাঁপল, গৌতম সমস্ত ভারতবর্ষের প্‌জ্যপাদ পিতৃগণস্বরূপ । 
ইউরোপেও গ্রলিলীও, নিউটন, কাম্ত্‌, কোমত, দান্তে, সেক্ষাপয়র প্রভৃতি 
সেই স্থানে 1১৬ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যুরোপে সমাজের শিক্ষক বলে 
বাঁতকমচন্দ্রের মতে যাঁরা ভান্তর পান্ত্র তাঁদের মধ্যে আছেন দুজন বিজ্ঞানী, 
দুজন কবি এবং দুজন দার্শনিক | দার্শনিকদ্বয় হলেন কাম্ত্‌ ও কোঁং। 

বন্দে মাতরম্‌ লংগীঁত রচনার অনেক পরে, এমন কি “'আনন্দমঠ' র্চনারও 


বন্দে মাতরন, ১৫ 


পরে বাঁৎকমচন্দ্র ধর্মতত্ব গ্রন্থ রচনা করেছেন । আনন্দমঠ বংগদর্শনে ১২৮৭- 
৮৯ সালে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ধর্মতত্বের 'কয়দংশ নবজীবনে 
১২৯১-৯২ সালে প্রকাশিত । গ্রন্থকারে প্রকাশ ১৮৮৮ সালে । লক্ষ্য করার 
গবষয়, দেবী চৌধুরাণনীও ধর্মতন্ব রচনার আগে রচিত ও প্রকাশিত । 

প্রকৃতপক্ষে বাঁঙ্কমমানসে কোঁতের প্রবদর্শনের প্রভাব প্রথম থেকেই 
ক্রয়াশীল ছিল । তার অন্যতম প্রমাণ বঙ্গদর্শনের প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় 
রাজকৃ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'কোমত্দর্শন" প্রবন্ধ উন্ত সংখ্যার প্রথম রচনা হিসাবে 
প্রকাঁশত হয়। তৃতীয় বর্ষ নবম সংখ্যারও প্রথম প্রবন্ধ ছিল রাজক্‌ফের 
কোমৃতদর্শন । রাজকৃষ মুখোপাধ্যায় বঙ্গরশনি-গোষ্ঠীর অন্তরঙ্গ লেখকগণের 
একজন ছিলেন । তানি ছিলেন একাধারে কাব, এঁতহাসক ও দার্শানক । 
তাঁর লেখা স্ত্রীলোকের রূপ" বাঙ্কমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তের দগুরে' গ্রহণ 
করেছেন এবং “দীতারাম” উপন্যাস তাঁর নামে উৎসর্গ করেছেন । 

আরো লক্ষা করার 'বষয় এই যে, বাঁতকমচন্দ্র নিজে বঙ্গদর্শনের পাঁচ সংখ্যায় 
[ পৌধ-ফাগুন ১২৭৯ এবং বৈশাখ ও আষাঢ় ১২৮০ ] ভারতাঁয় ষড়দর্শনের 
মধ্যে একমাত্র সাংখ্যদর্শন সম্পকেই আলোচনা করেছেন । তাঁর মতে : ১। পধান 
হন্দুদগের পরাবৃত্ত অধ্যয়ন করিতে চাহেন, সাংখ্যদর্শন না বুঝলে তাঁহার 
সম্যক জ্ঞান জান্মবে না; কেন না হন্দুসমাজের পূর্ককালীয় গাত অনেক 
দূর সাংখ্/প্রদার্শত পথে হইয়াছিল ।-"*সংসার যে দুঃখময়, দুঃখ 'নবারণমান্ত 
আমাদগের পুরুক্ষার্থ, এ কথা যেমন হিন্দুজাতর হাড়ে হাড়ে প্রবেশ কারয়াছে, 
এমন বোধ হয়, পাঁথবীর আর কোন জাঁতর মধ্যে হয় নাই। তার বাঁজ 
সাংখ্যদর্শনে । ২। “সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষ লইয়া তন্দের সৃষ্টি । ৩। 
“বৌদ্ধধর্মের আদ এই সাংখাদর্শনে ॥ 8 “আমরা “খনরীশ্বর সাংখাকেই” 
সাংখ্য বাঁলতোছি ।, 

বলাই বাহুলা পরবতার জীবনে বাঁৎকমমানসের পাঁরবততনের সঙ্গে সম্গে 
ধর্ম সম্পকেও তাঁর মতের পাঁরবর্তন হয়েছে । ধর্ম সম্পকে তানি তাঁর 
আন্তম বন্তব্য 'তনাঁট গ্রন্থে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। উন্ত তিনাঁট 
গনবন্ধের একটি অনুশীলন ধর্মীবষয়ক, দ্বিতীয়াট দেবতত্ব বষয়ক, তৃতীয়াট 
কৃফচারন্র |+১৭ 

তবে পাঁরণত জাবনেও বাঁ্কমচম্দ্র ছিলেন মৃখ্যত মানবতাবাদী । 
অনুশীলন ধর্মের কথা পরে পুনশ্চ আলোচনার সুযোগ রয়েছে । দেবতত্ব 
সম্পর্কে ১২৮১ সালের অগ্রহায়ণে প্রকাশিত তাঁর প্রাতবাদ-প্রবন্থ “বধ্রে 
দেবপজা*র উল্লেখও এখানে অত্যাবশ্যক । ১২৮১ সালে কার্তক মাসের ব্্রমন্ত্ে 


৯৬ বন্দে মাত রম: 


জনৈক লেখক 'শ্রী৪ স্বাক্ষরে “বঙ্গে দেবপজা' প্রবন্ধ লেখেন । বাঁঙ্কমচন্দ্র তার 
প্রাতবাদে পরবতাঁ মাসে বলেন : তান [. প্রবন্ধকার ] সাকার পূজার গুণ 
কতকগুলি দেখাইয়াছেন ; দোষ একটিও দেখান নাই । তাঁহার দুই একটি 
অশুভ ফলের উল্লেখ করা প্রয়োজনীয় হইতেছে । উল্লেখমান্র কারব । প্রথম 
সাকার ধর্ম বজ্ঞানাবরোধী । যেখানে সাকার ধর্ম প্রচালত, সেখানে জ্ঞানের 
উন্নাত হয় না। সেখানে সকল প্রশ্নেরই এক উত্তর-_“দেবতায় করেন ।” 
অন্য উত্তরের সন্ধান হয় না। অতএব সাকার পূজা জ্ঞানোল্লাীতির কণ্টক ।*১৮ 

এই প্রাতবাদ-প্রবন্ধ [. অগ্রহায়ণ ১২৮১ ] লেখার সময় বাঁঙ্কমচন্দ্রের বয়স 
অবশ্য সাহীত্রশ বংসর চলছে । সুতরাং এট তাঁর পাঁরণত জীবনের রচনা বলা 
উচিত হবে না। 

কিষচীরব্র গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৮৬ সালে, দ্বিতীয় সংকরণ 
ছয় বৎসর পরে ১৮৯২ সালে। দ্বতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে বাঁঙ্কমচন্দ্ 
বলেছেন, “বংগদর্শনে যে কৃষ্ণচারন্র লিখয়াছলাম আর এখন যাহা 'লাখলাম, 
আলোক অন্ধকারে যতদুর প্রভেদ এতদুভয়ে ততদ্‌র প্রভেদ । মতপাঁরবর্তন 
বয়োবাদ্ধ, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল। যাহার কখন মত 
পাঁরবার্তত হয় না, তিনি হয় অভ্র।ণত দৈবজ্ঞানাবাঁশস্ট, নয় ব্াম্ধহখীন এবং 
জ্ঞানহরীন 1১৯ কিন্তু নতপাঁরবতনের ফলে এই প্রভেদ সত্বেও 'মন[ব্যত্বই 
মানুষের ধর্ম_-এই তত্বের আলোকেই তান কৃষ্ণের 'মানবচরি্র" বিশ্লেষণ 
করেছেন । 

বাঙকমচন্দ্র কমলাকান্তের “আমার দুগেৎতসব লেখেন ১২৮১ সালের 
কার্তকের বঙ্গদর্শনে । একই বৎসরে, অগ্রহায়ণের “ভ্রমরে লেখেন বঙ্গে 
দেবপ্‌জা"র প্রাতিবাদ। তাতে তাঁর বন্তব্-_“সাকার ধর্ম 'বিজ্ঞানাবরোধী 1** 
সাকার পুজা জ্ঞানোন্নাতর কণ্টকস্বরূপ 1» এই উন্তির সথ্গে মিলিয়ে বিচার 
করে দেখলে “আমার দুগোঁতসবে'র বন্তব্য পরিৎ্কার হতে পারে। 

সপ্তমী পূজার দিন আ'ফিঙের মান্তা চড়িয়ে কমলাকান্ত প্রাতমাদর্শনে 
গিয়েছিল । কিন্তু তার 'দব্যদৃষ্টি তখন স্থান-কালকে আতক্রম করে গেছে। 
তার মনে হল, সে অকস্মাং কালের ন্োতে ভেলায় চড়ে ভেসে চলেছে । 
নিতান্ত একা । মাতৃহীন। কমলাকান্ত বলছে, 

“আম এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসয়াছ । কোথা মা, কই আমার 
মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি 2 এ ঘোর কালসমুদ্রে কোথায় 
তুম? সহসা স্বাঁয় বাদ্যে কর্ণরন্র পারপূর্ণ হইল--দিংমপ্ডলে 


গুভ।তারুণোদয়বৎ লোহতোজ্জঞল আলোক 'বিকার্ণ হইল--স্নগ্ধ মন্দ পবন 


বন্দে মাতরম্‌ ১৭ 


বহিল--সেই তরঙ্গসত্কুল জলরাশির উপরে, দরপ্রান্তে দোখলাম-_ 
সুবর্ণমশ্ডিতা, এই সগ্তমীর শারদীয়া প্রাতমা ! জলে হাসিতেছে, ভাঁসিতেছে, 
আলোক 'বিকীর্ণ কাঁরতেছে ! এই কি মাঃ? হ্যাঁ এইমা। চানলাম, 
এই আমার জননী জন্মভূমি-এই মৃন্ময়ী মাত্তকারুপিণী অনন্তরত্বভাঁষতা 
- এক্ষণে কালগভে 'িনীহতা । রত্ুমাণ্ডিত দশভূজ-_দশ 'দক-_দশ 'দকে 
প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরুপে নানা শান্ত শোভত ; পদতলে শত্রু 
বমাদ্তি, পদাঁশ্রত বীরজনকেশরী শবুনিষ্পীড়নে নিযুক্ত ! এ মূর্তি এখন 
দোখব না_ আজ দোখব না, কাল দেখব না-_কালস্রোত পার না হইলে 
দোঁখব না-াকন্তু এক "দন দেখিব-_দিগৃভূজা, নানা প্রহরণপ্রহারিণী, শত্রু 
মর্দন, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠাবহারণী-দ।ক্ষণে লক্ষমী ভাগ্যরাপণী, বামে বাণী 
বদ্যাবজ্ঞানমৃর্তময়ী, সত্গে বলরুপী কাতিকেয়, কার্ধযাসাদ্ধরূপা গণেশ, 
আম সেই কালম্রোতোমধ্যে দোঁখলাম, এই সংবর্ণময়ণী বঙগপ্রতমা ! 

“কোথায় ফুল পাইলাম, বাঁলতে পার না--কিন্তু সেই প্রাতিমার পদতলে 
পুস্পাঞ্জীল দলাম-ডাকলাম, “সর্বমত্গলমতগল্যে, শিবে, আমার সবর্থি- 
সাঁধকে ! অসংখ্য-সতানক্লপা'লকে ! ধম অথণ সুখ, দু৫খদায়কে ! 
আমার প.স্পাঞ্জ।ল গ্রহণ কর । এই ভান্ত প্রণীত বৃত্ত শান্ত করে লইয়া তোমার 
পদতলে প:্ষ্পাঞ্জীল দিতোছ, তুম এই অনন্তজলমণ্ডল পাবত্যাগ কারয়। 
এই ীবশ্বাবমোহনী [. স্মরণীয়, রবী'দ্রনাথের "আয় ভুবনমনোনোহনী? ] 
মু?রত একবার জগৎসমীপে প্রকাশ কর । এসো মা! নবরাগরাত্গণণ নববল- 
ধাঁরাঁণ, নবদর্পে দাঁপাঁণি, নবস্বপ্নদার্শীন !-এসো মা, গৃহে এসো- ছয় 
কোটি সন্তানে একন্রে, এক কালে, দ্বাদশ কোটি কর যোড় কাঁরযা, তোমার 
পাদপদন পূজা করিব । ছয় কোট মুখে ডাঁকব,-মা প্রস্ীতি আঁম্বকে ! 
ধাঁত্র ধারান্র ধনধান্যদায়কে ! নগাৎকশোভিনি নগেন্দ্রবালিকে ! শরৎসুন্দরি 
চারুপুণণন্দ্রভালকে ! ডাঁকিব, সম্ধৃ-সৌবতে, সম্ধু-পণীজতে বসম্ধু-মথন- 
কারাঁণ ! শন্রুবধে দশভুজে দশপ্রহরণধারাণ ! অনন্তন্ত্রী অন*তকালস্থায়ান ! 
শান্ত দাও সন্তানে, অনন্তশাস্তপ্রদায়ান ! তোমায় ক বাঁলয়া ডাকব মা? 
এঁ ছয় কোট মৃ্ড এ পাদপ্রান্তে লুণ্ঠিত করিব--এই ছয় কোট কণ্ঠে এ 
নাম কারয়া হুখ্কার কারব,_ এই ছয় কোট দেহ তোমার জন্য পতন কাঁরব-_ 
না পার, এই দ্বাদশ কোটি চক্ষে তোমার জন্য কাঁদব । এসো মা, গৃহে 
এসো-যাঁহার ছয় কোট সম্তান- তাঁহার ভাবনা 'ক 2 

কমলাকান্তের এই অপবসন্দর মাত্মার্তির একটু বিশ্লেষণ প্রয়োজন 
আছে। সগ্চমীর 'দিন দুগপ্রীতমাকে দেখতে গিয়ে কমলাকান্ত 'দিবাদৃণ্টিতে 

ব-২ 


১৮ বন্দে মাতরুম, 


দেখলেন সংবর্ণময়ী বঙগপ্রাতমাকে । মনে রাখতে হবে, বগকমন্গানসে তখনো 
ঈশ্বরতত্ব প্রঃতষ্তত হয় ন। তখনো তাঁর দা্টিতে “সাকার ধর্ম 'বজ্ঞান- 
বিরোধী, সাকার পূজা জ্ঞানোন্নীতির কণ্টক ।, তখনো তিনি কপিলের 
নরাশ্বর সাংখ্ধর্মের ব্যাখ্যাতা এবং নিরী*্বর কোঁতের ধ্রুবদর্শনের সমর্থক । 
তাই, দেবী দুগণ তাঁর দৃঘ্টিতে কমলাকাম্তপ্রস্ৃত বঙ্গভ্ীম'র প্রতীক | 

কমলাকান্ত বলছেন, এই সবৈশ্বযময় জন্মভাঁম “এক্ষণে কালগর্ভে 
[ন।হতা । কিন্তু তাঁর আশা, এই মাতূমূতিঁ একাদিন ধবশ্বাবমোহিনী 
মূ.ততে জগং সমীপে" প্রকাঁশত হবেন । যাহার ছয় কোটি সন্তান-__তাহার 
ভাবনা ঠক? তাই তি।ন জননী জ'মভূমির সন্তানদের আহবান করে বলেছেন, 
এস, ভ'ই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝপি দই । এস, 
আমরা দ্বাদশ কো।ট ভুজে এ প্রাতমা তুলিয়া, ছয় কোটি মাথায় ব'হয়া, ঘরে 
আঁন। এস, অন্ধকারে ভয় কঃ এষে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠতেছে, 
[নবতেছে, উহারা পথ দেখাইবে_চল ! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, এই 
কাল-সমুদ্র তা'ড়ত, মাথত, ব্যস্ত কাঁরয়া, আমরা সন্তরণ কাঁর- সেই স্বর্ণ- 
প্রতমা মাথায় কয়া আন। ভয় গক2 না হয় ডাঁবব; মাতৃহীনের 
জীবনে কাঙ্গ কি? 

“গাতৃহীনের জীবনে কাজ কি ?-এই হল কমলাকান্তের “আমার 
দুর্গোতসবে'র মর্মবাণী । যড়ৈশ্বযময়ী জননী জম্নভনন কালগর্ভে নহিতা । 
তাঁকে উদ্ধার করে গৃহে গৃহে তাঁর পুনঃপ্রাতষ্ঠাই সন্তানের জীবনব্রত ৷ 
আনন্দমঠের সন্ন্যাসী মহেন্দ্রকে অতীত বর্তমান ভাবষ্যং__এই 'ীন্রকালের 
মাতৃমৃর্তি বর্ণনায় বলেছেন, অতাঁতে মা ছিলেন সর্বাভরণভাঁষতা জগধ্ধান্রী ; 
বর্তমানে তান হয়েছেন হৃতসর্বস্বা নাগুকা কাদলকা । সন্ামী বলছেন, 
আজ দেশে সবর্তই শনশান_-তাই মা ক্কালমাঁলনী ॥ এই মহা*মশান 
ছয়াত্তরের মম্বন্তরের প্রেক্ষাপটকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।২* কিন্তু এখানেই 
শেব নয়, ভাবষ্যতে মা যা হবেন সেই মাতও মহেন্দ্র দেখলেন-_-দশভূজ দশ 
ণদকে প্রসাগরত,_তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানাশান্ত শোঁভত, পদতলে 
শতু বিমার্দত, পদাশ্রত বীরকেশরী শর্ীনপীড়নে নয্ক্ত | শদগৃভূজা-- 
নানা প্রহরণধারণী শত্রাবমার্দনী-বীরেন্দ্রপষ্ঠাবহারিণী-দাক্ষণে লক্ষমী 
ভগ্রপণী-বামে বাণী বিদ্যা-বিজ্ঞানদায়িনী-সথ্গে বলরুপী কাঁতি€কেয়, 
কাষণসাদ্ধরূপী গণেশ ; এসো, আমরা মাকে উভয়ে প্রণাম কার ।.."উভয়ে 
ভান্তভরে প্রণাম কাঁরয়া গান্রোখান কাঁরলে, মহেন্দ্র গদগদকণ্ঠে জজ্ঞসা 
কাঁরলেন, “মার এ মর্ত কবে দোখিতে পাইব ?” ব্রঙ্মচারী বলিলেন, “যবে 


বন্দে মাতরম, ১০) 


মার সকল সম্তান মাকে মা বাঁলয়া ডাকিবে, সেই 'দন জীন প্রসন্ন 
হইবেন ।” 

আনন্দমচ্তের এই দশভুজা মাতৃম:(তর বর্ণনা আর কমলাকাষ্তের “আমার 
দুগ্গেতিসবের সুবণ্ণময়ী বঙ্গপ্রতমার বর্ণনা হুবহু এক । কাজেই, একথা 
অবশ্যই বলা চলে যে, আনন্দমঠে বাত্কমচন্দ্র জগদ্ধান্রী, কালী এবং দশভূজা 
দুগবি প্রতীক অবলম্বন করে জননী জন্মভ্টীমরই অতীত বর্তমান ও ভাঁবষ্যৎ_ 
এই শন্রকালীন রূপের বর্ণনা করেছেন । 

বন্দে মাতরম- সংগীতে জননী জন্মভাীমর স্থূল, সক্ষম ও কারণ-শরীরেব 
বর্ণনা কাঁবক্পনায় পারশশীলিত হয়ে আরো সত্য ও সার্থক হয়ে উঠেছে । 
“আমার দুগ্গোৎসব এবং “বন্দে মাতরম-এর মধ্যে আরেকটি পার্থক্য লক্ষ্য 
করার মতো । আমার দুগেৎিসবে ছয় কোটা” সন্তানের কথা আছে, 
“বন্দে মাতরমে” আছে 'সপ্তকো1ট” । কেন এই পার্থক্য 2 আমার দুগোঁতসব' 
বঙ্গাদশ“নে প্রকাশিত হয় ১২৮১ সালের কার্তক মাসে, অর্থ ১৮৭৪ সালের 
অক্টোবরে । আর, বন্দে মাতরমত লেখা হয় তার অশ্পাঁদনের ব্যবধানে, 
সম্ভবত, ১৪৭৪ বা ১৮৭৫ সালের কোনো সময়ে । এই কালসীমার মধ্যে কী 
ঘটনা ঘটে.ছল যার ফলে ছয় কোট সাত কোট হয়েছে ? 

১৮৭১ ও ১৮৮১ সনের লোকগণনার হিসাবের পর্যালোচনা এ বিষয়ে 
সহায়ক হতে পারে কনা তা বচারযোগ্য । বঙ্গদর্শনের প্রথম বংসরের 
ক্বাদশ সংখ্যায় [ মার্চএ।প্রল ১৮৭২ ] বত্গদেশের লোকসংখ্যা” শীর্ষক প্রবধ 
প্রকাশিত হয় । এই প্রবন্ধে যে সব তথ্য পাওয়া যায় তার কয়েকাঁট হল : 

১। বঙ্গীয় লোকসংখ্যার এই প্রথম প্রকৃত গণনা । ইহাতে "স্থির 
হইয়াছে যে বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্নরের শাসনাধানে যে প্রদেশ, তাহাতে 
৬৬১৮/৬,৮৬,৫৬ জন লোক বসাঁত করে । প্রায় সাত কোট ।, 

২। ইহার মধ্যে বাগগ্রালী কত? বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণরের 
অধীনে পাঁচাট পৃথক দেশ আছে । এই পাঁচটি দেশ বাৎগালা, বেহার, উড়ষ্যা, 
ছোটনাগ্পুর, আসাম । তার লোকসংখ্যা :-_ 


বাংগালা ৩৬,৭৬৯,৭৩৫ 
বেহার ১৯,৭৩৬,১০১ 
উড়িষ্যা ৪,৩১৭,৯৯৯ 
ছোটনাগপুর ৩,১২৫১৫৭১ 
আসাম ২,২০৭,৪৫৩ 


“অতএব সবশিুদ্ধ তিন কোট পাত লক্ষ কি আট লক্ষ বাঙ্গালী ভারতবষে' 


২০ বন্দে মাতরম্‌ 


আছে । ১৮৭১-এর লোকগণনা অনসারে ভারতবর্ষের অন্যান্য অংশের 


লোকসংখ্যা হল : 
উত্তর-পাশ্চম সীমান্ত ৩,১৩,৯৬,৪৫০ 
বোম্বাই ১,৩৯,৮৩,৯৯৮ 
মাদ্রাজ ৩,১১১৭৩,৫৭৭ 
মহনশুর কুর্গ &২,২০,৬৩৩ 


অবশিম্ট প্রদেশের লোকসংখ্যা তখনো জানা যায় 'ন। তবে গতবারের ফল 
ধরে বতগদর্শনে 'নম্নালাখত 'হসাব দেওয়া হয়েছে : 


“অযোধ্যা ২,১২,২০,২৩২ 
পঞ্জাব ১,৭৫,৯৩,৯৪৬ 
মধ্য ভারতবর্ষ ৯১১০৪১৬১১ 
বেরাড় ২২,৩১,৬৬৫ 
িটেনীয়-রহ্থ ২৩,৩০,৪৫৩, 


একত্রে ১২,৪২,৬৫,৩৯৫ । এর সঙ্গে বত্গদেশেব লেপ্টেনাণ্ট গবন€রের 
শাসনাধীনে যে প্রদেশ তার লোকসংখ্যা [ ৬,৬৮,৫৮,৬৫৬ ] ধরলে ১৮৭১ 
সালে 'ব্রাটশ ভারতের লোকসংখ্যা দাঁড়ায় ১৯,১১,১২,২৫৪। বলা প্রয়োজন, 
এই সমগ্র লোকসংখ্যার তিন অংশের একাংশেরও বেশ ব্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট 
গবনরের অধীন । 

৩। “১৮৭১ সালে বঙ্গদেশ 'নয়ে গবর্নর জেশারেলের অধীনে ছল 
দর্শাট খণ্ডরাজ্য । এক এক খণ্ড রাজ্য এক একজন গবর্নর বা লেগ্চেনাণ্ট গবনর 
বা চীফ কাঁমশনার শাসন করতেন । বত্গদশ“নের প্রবন্ধে বলা হয়েছে অন্যান্য 
নয় জন যত লোক শাসন করেনঃ একা বঙ্গদেশের লেপ্টেনান্ট গবর্নর তার 
সম্টির অর্ধেক শাসন করেন ।, 

৪1 ১৮৭১ সালে বত্গদেশে হিন্দ; ও মুসলমানের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে 
১১৮১১০৫১৪৩৮ এবং ১,৭৬,০৯,১৩৫ । ও 

১৮৭১ সালের লোকগণনার এই যে হিসাব বঙ্গদর্শনের প্রবন্ধ থেকে 
দেওয়া হল তার সঙ্গে ১৮৮১ সালের লোকগণনার হিসাবের একটা তুলনামূলক 
আলোচনা করা যেতে পারে । তার আগে একটা কথা বলে নেওয়া অত্যাবশ্যক ॥ 
১৮৭৪ সালে দিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়া-'এই তিনটি বাংলা-ভাষাভাষ 
অগ্চল বঙগদেশ থেকে 'বাচ্ছন্ন করে আসামের সঙ্গে যুস্ত করা হয় । সোঁদনকার 
এই বঞ্গচ্ছেদ দেশে বিশেষ কোনো আন্দোলন সান্ট করে 'ন। কিন্তু তার 
ফলে বঙ্গদেশে বাংলাভাষাভাষীর সংখ্যা হ্াসপ্রাপ্ত হয় । দশ বৎসরে যেখানে 
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আনুপাতিক হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধ পাওয়ার কথা সেখানে বহার, ডীঁড়ষ্যা ও 
ছোটনাগপুর নিয়ে বঙ্গদেশের মোট জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৬,৬৬,৯১,৪৬৬ 1২১ 
দশ বংসর আগে, ১৮৭১ সালে ছিল ৬,৬৮,৫৮,৬৫৬ । বহার, ডীড়ঘ্যা, 
ছোটনাগপুর বাদ দিয়ে কেবল বত্গদেশের লোকসংখ্যা ছিল, ৩,৫৬,০৭, 
৬২৮ । অর্থাং দশ বংসর আগের চেয়ে প্রায় বারো লক্ষ কম। আর 'সলেট, 
কাছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামে অন্তভূর্ত করার ফলে মূল বং্গদেশে 'হন্দু ও 
মুসলমানের সংখ্যা দাঁড়ায় যথাক্রমে ১,৭২,৫৪,১২০ এবং ১,৭৮,৬৩, ৪১১। 
অর্থাৎ শতকরা হিন্দু ৪৮৪৫ ভাগ, আর মুসলমান ৫০১৬ ভাগ ।২২ অর্থাৎ 
১৮৭৪ সালের পূর্বে বঙ্গদেশে 'হন্দুরাই সংখ্যাগারঘ্ঠ ছিলেন । সিলেট, 
কদ্ছাড় ও গোয়ালপাড়া আসামের অন্তভূর্ত করায় মুসলমানরা সংখ্যাগারষ্ঠ 
হন। এই প্রসঙ্জো উল্লেখযোগ্য যে সমগ্র 'ব্রাটশ ভারতে ১৮৮১ সালে ঘত 
মুসলমান গছলেন তার অর্ধেক বাস করতেন “বেঙ্গল প্রোসডেন্সী” অর্থাৎ 
বৃহত্তর বঙ্গদেশে ।২৩ 

এবার ১৮৭১ ও ১৮৮১ সালের লোকগণনার পারিপ্রোক্ষতে বাঁতকমচন্দ্রপ্রদত্ত 
সংখ্যার বাচার করা যেতে পারে। ১২৭৯ সালের চৈত্রমাসে রাজনার/য়ণ বসুর 
পহন্দু ধর্মের শ্রেক্ঠতা, গ্রন্থের আলোচনার উপসংহারে উন্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত “মলে 
সবে ভারত সন্তান” গানের উল্লেখ করে বাঁৎকমচন্দ্র লিখছেন, “এই ীবংশাত কোট 
ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাঁজতে থাকুক ।* বাঁৎকমচন্দ্রের ডীনস্তর এই 
রচনাকাল ১৮৭৩ সালের মার্চ-এীপ্রল। ১৮৭১ সালের লোকগণনা অনুসারে 
ব্রিটিশ ভারতের লোকসংখ্য। ছিল ১৯ কোট ১১ লক্ষের কিছু বোৌশ। 
সুতরাং 'বিংশাত কোটির কবিকজ্পনা ও তার সমর্থনও অবাস্তব হয় নি। 

দ্বিতীয়ত, “আমার দুগোঁসবে" বাঁৎকমচন্দ্র বলেছেন, “যাহার ছয় কোট 
সম্তান-_তাঁহার ভাবনা কি? “আমার দুগেৎসব বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 
হয়েছিল ১২৮১-র কাকে, অথ ১৮৭৪-এর অক্টোবরে । তার আগেই 
1সলেট কাছ।ড় ও গোয়ালপ।ড়া বেংগল প্রেসিডোম্সি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা 
হয়েছে । অর্থাং সংখ্যা ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ থেকে বেশ কয়েক লক্ষ কমে এসেছে । 
সুতরাং ছয় কোট বলাই সঙ্গত হয়েছে । 

কিন্তু বন্দে মাতরমএ আছে সপ্তকোটিকণ্ঠের কথা । এখানে স্বভাবতই 
আনে দুটি প্রশ্ন উাদত হয়। প্রথম, বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত ১৮৭১ সালের 
লোকগণনার যে পর্যালোচনা ১৮৭২ সালের মার্চঞপ্রলে [ বঙ্গদর্শন, প্রথম 
বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যায় ] করা হয়োছল তাতে বলা হয় “বঙ্গদেশের লেগ্টেনাণ্ট 
গ্ববর্নরের শাসনাধাঁনে যে প্রদেশ' তার লোকসংখ্যা প্রায় সাতকোটি' ৷ তারপর 


২২ বন্দে মাতরমূ 


১৮৭৪ সালে সিলেট কাছাড় ও গোয়ালপাড়াকে আসামের অন্তভুন্ত করায়, 
বঙ্গদেশের লোকসংখা হ্াসপ্রাপ্ত হয় । কমলাকাম্তের “আমার দুগোধসব এই 
ভাগাভাগির পরে রচিত। এইজনাই সাত কোটি না বলে ছয় কোটি বলা 
হয়েছে । তাহলে ক বন্দে মাতরম ১৮৭৪ সালের বঙ্গের অওগচ্ছেদের পূর্বে 
রচিত? অর্থাৎ "আমার দুগেরসবেরও পূর্বে-১৮৭৪ সালের প্রথম দিকে £' 
এ সম্পর্কে নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয় । 

এখানেই মনে দ্বিতীয় প্রশ্ন উাদত হয় । “আমার দুগোধসবে এবং একট 
গীঁতে কালস্রোতে নিমজ্জিত দেশজননীর কথাই কমলাকান্ত বলেছেন । “একাঁট 
গীতে” অবশ্য কালস্তরোত গঞ্গাস্্রোত হয়েছে । উত্ত নবন্ধের শেষ বাক্যে আছে 
'যাঁদ গংগার অতল-জলে না ভুবিলেন, তবে আমার সেই দেশলক্ষমী কোথায় 
গেলেন ?  “আনন্দমঠে" ভবানন্দ মায়ের 'ত্রকালীন মৃর্ত মহেন্দ্রকে বেখয়ে- 
ছিলেন । কিন্তু সেখানে মায়ের আরেকাট মূর্তি আছে । সে মূর্তি তাঁর 
নত্কালীন মাার্ত। মহেন্দ্র বফুমান্দরে সেই ?নত্যকালীন মুতিকেই প্রথম 
দেখে।ছলেন। আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণ পধন্ত সেই মার্ত শবষ্ুব 
মাথার উপরে" উচ্চ মণ্ডে বহুল রত্যমাণ্ডিত অ।সনে উপাবষ্টা ছিলেন। চতুর্থ 
সংস্করণ থেকে তান “বঞ্চুর অহ্কোপাঁর' স্থাঁপতা হয়েছেন । সেই মোহনা 
মূর্ত লক্ষমী সরদ্বতীর আঁধক সুন্দরী, লক্ষমী সরস্বতীর অধক এ“ব- 
য্মদ্বিতা |» বন্দে মাতরম দেশজননীর এই নিত্যক।লীন ম্ার্তরই ধ্য,ন। 
তাই গতাঁন সপ্তকোটী সন্তানের জননী । অবশা সপ্তকোটাী একদিকে 
১৮৭৪ সালের বংগচ্ছেদের প্র1তবাদও বটে, আবার অন্য'দকে তা সংখ্যাসচক 
হয়েও প্রতীকাত্মক । 

পূর্বে আলোচিত নাট রচনা প্রসঙ্গে [ হিন্দু ধমেরি শ্রেষ্ঠতা, আমার 
দুগোঁৎসব এবং বন্দে মাতরম্‌.] বাওকমমানসের বিচারে প্রবৃত্ত হলে 'তিন।ট 
সত্যে উপনীত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর থাকে না। ১। বাঁৎকমচ'দ্রু “মলে 
সবে ভারত সন্তান” গানের সঙ্গে সুর 'মাঁলয়ে ীবংশাত কোটি ভারতবাসী'র-ই 
জয়ধবান উচ্চারণ করেছেন । ২। তান যে 'আমার দুগেত্সবে ছয় কোটি 
এবং বন্দে মাতরমএ এসগ্তকোটী” সন্তানের কথা বলেছেন তারা শুধু 
বঙ্গভাষাভাষী বাঙালীই নয়, তাদের মধ্যে আছে বেঙ্গল প্রোসডোন্সর, 
ছোটনাগপুর, বিহার এবং ডীড়ষ্যারও সন্তান । এবং, ৩। তাঁর ছয় কোটি, 
বা সপ্ত কোঁটর মধ্যে হিন্দু যেমন আছে, মসলমানও তেমান আছে । 

এই সত্রত্য় থেকে যে সিদ্ধান্ত আনবাষ" হয়ে ওঠে তা হল এই যে» 
বাঁকমচন্দ্র প্রাদোশকও ছিলেন না, সাম্প্রদারকও ছিলেন না। 


বন্দে মাতরম-: ২৩ 


একাঁট প্রশ্ন তবু থেকে যায়। বাঁতকমচন্দ্র বন্দে মাতরম-এ 'িবংশাতি 
কোঁটর কথা না বলে সন্ত কোঁটর কথা বললেন কেন? তার প্রধান কারণ, 
১৮৮১ সালে ভারতের ২৫ কোট ৬০ লক্ষ লোকের মধ্যে দেশীয় রাজ্যের 
৫& কোট ৬০ লক্ষ লোককে বাদ দিয়ে ২০ কোট লোক বাস করতো ব্রিটিশ 
সাম্রাজ্যে । এই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রথমে ছিল 'তনাঁট প্রোসডোন্স- বেঙ্গল, 
মাদ্রাজ ও বম্বে । তার সঙ্গে পরে যনুস্ত হয়োছল উত্তরপাশ্চম সীমান্ত প্রদেশ, 
অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্যভারত, আসাম ও ব্র্ধদেশ । তিনাট প্রেসিডোন্সর মধ্যে 
বেতগলই ছিল বৃহত্তম । আয়তন দেড় লক্ষাঁধক বর্গমাইল, লোকসংখ্যা প্রায় 
সাত কোঁট। বেতগল প্রেসডোন্স শুধু আয়তন ও জনসংখ্যায়ই বৃহত্তম ছিল 
না, এখানেই 'ব্রাটশ প্রভৃত্বের সূত্রপাত । তখনো কাঁলকাতাই ছিল রাশ 
শাসনের প্রাণকেন্দ্র । ব্রিটিশ শাসনের সুফল এবং কৃফল-দুটিই নঙ্গদেশে 
সবার আগে সবচেয়ে বেশি অনুভূত হয়েছে । একটি মধাধূগীয় জাতি যে 
একাঁট আধু!নক জাততে রুপান্তারত হল তাও প্রথম পরিস্ফুট হয়েছে 
বঙ্গদেশেই । তার প্রমাণ রামমোহন থেকে ব।ত্কমচন্দ্রু । স্বভাবতই জাতীয় 
জাগরণের ক্ষেত্রেও বাঙালীরাই ছিল অগ্রণী পাঁথক্‌ৃৎ । এই প্রুস.গ অর'বন্দের 
একট উন্তি মনে পড়ছে । বাঁত্কমচন্দ্রের 1তরোধ।নের অব্যব'হত পরে, বদ্বের 
ইন্দুপ্রকাশে ১৮৯৪ সালে তান সাত 1ধস্ততে ইংরেজতে ষে প্রবন্ধ লেখেন 
তাতে বলেছেন, 
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অথথ পূর্বীদগন্ত থেকেই জাতীয় জাগরণের বাণ ভারভের “দশাদগন্ত 
প্রকীশ্পত বঝরেছে । খিন্দে মাতরম যে কেনো প্রদেশাঁবশেষ বা সম্প্রদায় 
বশেষের সংগীত নয়, তা যে সারা ভারতেরই জাতাঁয় সংগীত, এ 'বষয়ে 
মহাত্মা গান্ধীর বন্তব্ই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য । ১৯২৭ সালে গান্ধীজ বলেন, 

৬৬110) ৮০ 51110 080 ০৫০ 109 10011161101), 13009 1৬10197:2),) 
ড/০ 517৮ 10 10 0109 ৮%110919 ০01 111012২৫ 

দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ শেষ করে ইংলণ্ড হয়ে গান্ধীজ ভারতের 
মাঁটিতে প্রত্যাবর্তন করেন ১৯১৫ সালের ৯ জানুয়ার । ২৭ এ্রগ্রল মাদ্রাজ 
ভ্রীনবাস শাঙ্তীর সভাপাঁতত্তবে ওয়াই এম "গস এ-র এক সভায় ছাদের উদ্দেশ্যে 
তিনি যে ভাষণ দেন তাতে জাতীয় সংগত হিসাবে “বন্দে মাতরম:-এর যে 
উচ্ছবাসত প্রশংসা করেন তা অতুলনাঁয় ৷ গ্রান্ধীজি বলেন : 
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২৪ বন্দে মাতরম্‌ 
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“বন্দে মাতরমত্ সম্পকে মুসলীম লীগের প্রাতবাদ যখন চরমে ওঠে তখন, 
১৯৩৯ সালের ১লা জুলাই “হারিজন' পন্রে জাতীয় পতাকা ও বন্দে মাতরম: 
সম্পর্কে গান্ধীজ তাঁর বন্তব্য সুস্পন্ট ভাষায় প্রকাশ করেন । বন্দে মাতরম, 
সম্পর্কে তান লেখেন, 
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€. 
আমাদের আলোচনা মৃখ্যত কেন্দ্রীভূত বাঁঞ্কমচন্দ্বের “বন্দে মাতরম সংগাঁতে । 


বন্দে মাত রম: ২৫ 


স্বভাবতই ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সনা ও ক্রমাবস্তারের সংদর্ঘ 
ইতিহাস এই আলোচনায় অপেক্ষাকৃত গৌণ । আলোচনার প্রথমেই বলা 
হয়েছে, খাঁষ বাঁংকমচন্দ্র প্রবন্ধে শ্রীমরাবন্দ বন্রে মাতরমের খাব সম্পকে 
[তনাট উীন্ত করেছেন । প্রথম, বাঁঙ্কমচন্দ্রের সমস্ত রচনাবলীর শ্রেষ্ঠ ভাব 
হল স্বদেশধর্ম--19115100, 91708191191 ॥ দ্বিত'য়, যে-নতুন প্রেরণায় 
প্রবৃদ্ধ হয়ে আমরা নবজাগরণ ও স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হাচ্ছ তার 
প্রেরণাদাতা ও রাস্ট্রগুরু হলেন বাঁঙকমচন্দ্র । তৃতীয়, তাঁর সবোৎক্ট দান 
হল জননী জন্মভূমির মাতৃর্প দর্শন । 

১৮৯৪ সালে ইন্দপ্রকাশে শ্রীঅরাবন্দ যে বাঁত্কমজীবনী রচনা করেছিলেন 
তার শেষ অনুচ্ছেদে তিনি বলেছেন, বাঁত্কমচন্দ্র জগংকে তিনাঁট মহৎ বস্তু 
দান করে গেছেন। বাংলা সাহত্য, বাংলা ভাষা এবং ব'ঙালী জাত । এই 
প্রসঙ্গে শ্রীমরাবন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের নামের সঙ্গে আরেকাঁট নাম যুস্ত করেছেন_- 
সে নাম মাইকেল মধুসহদন দত্তের । অরাঁবন্দ বলছেন, 
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এই প্রবন্ধে মধুস্‌দন ও বাঁত্কমচন্দ্রের ভাষার যে তুলনামূলক আলোচনা 
বাইশ বংসরের তরুণ অরাবন্দ করেছেন তা, এক কথায় বস্ময়কর । কিন্তু 
মধুসদন ও বাঁৎকমচন্দ্র জগংকে যে িতনাঁট মহৎ বস্তু দান করে গেছেন, 
আমাদের গবশেষ দৃষ্টি আপাতত 'নবদ্ধ হবে তার তততীয়াটর প্রতি । 
দত্তকুলোদ্ভব কাব শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করোছলেন, কিন্তু তাঁর মতো মাতৃভত্ত 
সন্তান খুব কমই পাওয়া যাবে । চিতুদ্দশপদী কবিতাবলী'র একাঁট রচনায় 
1তাঁন বলেছেন, 

মার কোল সম, মা গো, এ তিন ভুবনে 
আছে কি আশ্রম আর ? 


১৩৪ বন্দে মাত রম 


এ "মা" অবশ্য কবিজননী বাগদেবী । লক্ষা করার বিষয় এই যে, কবি মা-র 
কোলকে সন্তানের সর্বশ্রেষ্ঠ “আশ্রয়” না বলে বলেছেন আশ্রম" । জননী 
জন্মভূীম সম্পকেও তাঁর অনুরূপ দৃম্টিরই পরিচয় পাওয়া যায়। 


মধুসদন ছিলেন উনাবংশ শতাব্দীর নবজাগরণের কবিপুরূষ ৷ তাঁর 

মহাকাব্য “ম্ঘনাদবধ কাব্যে 'তাঁন জন্মভূমির এক আদর্শ সন্তান সণ্ট 
করেছেন । সে সন্তান বাসবাঁবজয়শ বীর মেঘনাদ । স্বজাতদ্রোহী পিতৃব্য 
াবভীষণের প্রাত ষ্ঠ সর্গে মেঘনাদের ধকারবাণী এই প্রসথ্গে স্মরণীয় । 
লৎকাপ্রাতরোধকারী বিজাতীয় বাহিনীর সঙ্গে সংগ্রামে সেনাপাতপদে বৃত 
হবার পর 'নিকৃম্ভিলা-যজ্জগারে মেঘনাদ আঁশ্ন-উপাসনায় যখন ধ্যানস্থ, তখন 
1বভীষণ নরস্ত্র বীরকে হত্যার জন্য লক্ষমণকে পথ দোঁখয়ে চোরের মতো 
যক্ঞাগারে প্রবেশ করলেন । 'বি*বাসঘাত? িতৃব্যের এই হীন আচরণে ল'জ্জত, 
ক্ষুব্ধ মেঘনাদ চরম ঘৃণায় বলছে, 

কোন ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুন, 

জ্ঞাতত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা 

জলাপ্রঁল ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান: যাঁদ 

পরজন, গুণহণীন স্বজন, তথা?প 

শনগ্গণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা । 
এখানে 'জ্ঞাতিত্ব-ভ্র।তৃত্ব-জা?ত-ত্যাগী? াভনষণ লঙ্কার বাীরপুত্রের কছে 
সমুচিত ভঙ্সনাই লাভ করেছেন। বলাই বাহুল্য, মধুসদন জাতত্বের কথা 
কখনোই ভোলেন নি, এবং তাঁর দুঘ্টিতেও বঙগভ্মই মাতৃভামি । 


মধুস্দন পিতাঁবয়োগের পর ৩২ বৎসর বয়সে মাদ্রাজ-প্রবাস ছেড়ে 
কাঁলকাতায় ফিরে আসেন ১৮৫৬ সালে । ১৮৫৮ থেকে ১৮৬২--এই বৎসর 
চারেকের মধ্যে ঝড়ের বেগে নাটক, প্রহসন, আখ্যনকাব্য, পন্রকাব্য, প্রশস্ত- 
কাব্য, এবং সবোঁপ।র এক আঁবন*্বর মহাকাব্য রচনা করে তান আধ্দানক 
বাংলা কাব্যের ও উদাত্ত ক।বভাষার জন্ম 'দয়ে ব্যারিস্টার হওয়ার উচ্চাভিলাষে 
িলাত যাত্রা করেন ১৮৬২ সালে । মাতৃভূমি ত্যাগ করার পূর্বে তিনি দুটি 
আঁবস্মরণীয় গীতকাবিতা রুনা করে যান-__-আত্ম-বিলাপ' এবং “বঙ্গভ্মর 
প্রীত । “আত্মীবলাপ” কাঁবর অন্তরগ্গ আত্মকথা । “বঙ্গভাঁমর প্রাত' 
কবিতাটি কাবর স্বদেশপ্রীতির উত্জবলতম 'শনদর্শন | প্রবাসযাতার পবে 
নজের আনাঁদণ্ট ভবিতব্যের কথা ভেবে, কবি তাঁর জননী জদম্মভূমর কাছে 
কাতর প্রার্থনা জানিয়ে বলছেন, 


বন্দে মাত রন ২৪ 


রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ 'মনাতি কার পদে । 
সাঁধতে মনের সাদ, 
ঘটে যাঁদ পরমাদ, 

মধূহশীন করো না গো তব মনঃকোকনদে । 


প্ ঙ % 


ণকম্তু কোন গুণ আছে, 
যাঁচব যে তব কাছে, 
হেন অমরতা আম, কহ গো, শ্যামা জন্মদে । 


মহাকাঁবর “স:বরদা* “শ্যামা জন্মদাই আধ্বানক বাংলা কাবো বঙ্গভহমর প্রথম 
মাতৃরূপ ।২৯ 
য়ুরোপ প্রবাসকালে ফ্রান্সের ভাসেই শহরে বসে মধুস্‌দন তদ'শিপদণ 
কঁবিতাবল? রুনা করেন। ১৮৬৫ সালে এই কাবাগ্রন্থ শেষ করে “সমাপ্তে 
শীর্ধক অন্তিম সনেটে তান বাগদেবীর কাছে প্রার্থনা করছেন : 
এই বর, হে বরদে, মাগি শেষ বারে 
জ্যোতিম্য় কর বঙ্গ ভারত-রতনে ! 
এখানে বাগংদেবীই “বিরদা” । আর বগ্গভাঁম ভারত-রত্ব-স্বরুপিণী । শীকন্তু 
এহো বাহ্য। বাঁত্কমচন্দ্রের মতো, বাঁঙ্কমচণ্দ্রের পুবেহি, মধুসদন জন্মভামর 
মাত্‌রূপ দর্শন করেছেন তাঁর “দেবদহস্ট, কাঁবতায় । মধুসূদনের মৃত্যু হয় 
১৮৭৩ সালের ২৯ জুন ।॥ “দেবদ্যান্ট' কবে রচিত হয়েছিল জানা যায় না। 
কাবতাঁটি আঁবচ্কারের কৃতিত্ব মধুস্মাত'-র্ণয়তা নগেন্দ্রনাথ সোমের প্রাপ্য । 
১৮৭২ সালের সংস্করণে &২৮-২৯ পৃষ্ঠায় কবিতাটি উৎকিত হয়েছে । 
কাঁবতাঁটির িষয়বস্ত; হল শচশ ও শচীপাতির বিশ্বদর্শন । শচাঁকে নিয়ে 
দেবরাজ ইন্দ্র স্রর্ণমেঘাসনে বিশ্বদর্শনে বোরয়েছেন । অবশেষে তাঁরা এ স্‌ 
পেশছলেন বঙ্গদেশে । এদেশ সম্পর্কে শচীর প্রশ্নের উত্তরে ইন্দ্র বলছেন-_ 
বঙ্গ এ দেশের নাম 'বখ্যাত জগতে । 
ভারতের প্রিয় মেয়ে 
মা নাই ইহার চেয়ে 
?নতা অলংকতে হারা মুস্তা মরকতে । 
সঙ্নেহে জাহ্নবী তারে 
মেখলেন চার ধারে 
বরুণ ধোয়েন পা দুখানি। 


২৮ বন্দে মাতরম: 


1নত্য রক্ষকের বেশে 
হিমাদ্র উত্তর দেশে 
পরেশনাথ আপাঁন 
শশরে তার শিরোমাঁণ 
সেই এই বঙ্গভাম শুন লো ইন্দ্রান । 
উদ্ধৃতাংশের দুটি অংশ বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করার মতো । মাতৃভমিকে 
মধুসদন বলছেন “মা নাই ইহার চেয়ে । আর, তাঁর পা দুখাঁন ধুইয়ে 
শদচ্ছেন জলদেবতা বরুণ : িরুণ ধোয়েন পা দুখান । 
এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন, সোঁদিনকার বাঙালীর দৃষ্টিতে জন্মভূমি বলতে 
কখনো বখ্গভূমি, কখনো ভারতভূমির রুপ উত্জবল হয়ে উঠেছে । এই প্রসঙ্গে 
মধুসদনের “দেবদ্াষ্ট'র সমসামায়ক করণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারতমাতা: 
রূপক-নাট্যের নাম বশেষ উল্লেখযোগ্য । বাঁপনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরোজ 
আত্মজীবনীতে ১৮৭০ থেকে ১৮৮০ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয়তাবোধের 
ইতিহাস বর্ণনায় বলেছেন, 
হু 95 076 ১৪৪০ 0726 215 10001911790 0106 50591 ০1 (176 
16115101) 01 1/09101)9119170 11 21) 00912 110৬7 ০0171916661 10918010661, 
081150 41319181-151219 ০1415011761 [17019., 
অধ্যাপক আঁজতকূমার ঘোষ, তাঁর “বাংলা নাটকের হইতিহাস' গ্রম্থে 
বলেছেন, করণচন্দ্র তাঁর দুখাঁন নাঁটকা “ভারতমাতা” ও 'ভারতে যবন'কে 
বলেছেন মাস্ক? বা রূপক-নাটকা । 'করণচন্দ্রের মতে “বঙ্গভাষায় ভারতমাতা 
প্রথম মাস্ক [রূপক] 1”১* 
প্রসঙ্গক্রমে সেইসময়কার জাতীয় সংগীতের কথাও একটু বলে নেওয়া 
প্রয়োজন । কেননা “সংগীতে মানবের চিত্তবৃত্তীনিচয় একতান হয় ও অসীম 
শন্তি লাভ করে" ।৩১ বন্দে মাতরমৃ-নামা সংগীত সংকলনের পাঁরবার্ধিত 
সংস্করণের [২রা আষাঢ়, ১৩৫৫] ভুমিকায় প্রভাতচন্দ্রু গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 
“সর্বপ্রথম জাতীয় সংগীতের সংগ্রহপুস্তক বাঁহর করেন দবারকানাথ 
গণ্গোপাধ্যায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে । পর বৎসর এ সংগীতগাঁলর ইংরোজ তরজমা 
লাহোর হইতে প্রকাশ করেন শ্রীশচন্দ্র বদ ও উহার 'হাম্দি তরজমা বাহর 
করেন শ্রীশবাবুর বন্ধু লোধারাম নন্দ ।, 
ধন্দে মাতরমঠ্ প্রথম কোন সালে কংগ্রেসের আঁধবেশনে গীত হয়োছিল 
তার আলোচনা যথাস্থানে করা হবে, 'িম্তু ১৮৮৬ সালে কলিকাতায় কংগ্রেসের 
যে দ্বিতীয় আধিবেশন হয় তাতে বঞ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী কাববর হেমচন্দ্রুঞ 


বন্দে মাতরম্‌ ২৪৯ 


তাঁর 'রাঁখবন্ধন' কবিতায় বাঁঞঙ্কমচন্দ্রের “বন্দে মাতরমণ্-এর কিয়দংশ গ্রথত 
করেন । হেমচদ্দ্ের রাখিবন্ধনের প্রাসাঁঞ্গক অংশ এখানে উদ্ধারযোগ্য : 
শক আনন্দ আজ ভারত-ভুবনে-_- 
ভারতজননী জাগিল । 


সং সং র্ঁ 


প্রেম-আলঙ্গনে করে রাখ কর, 
খুলে গেছে হ'দ-_হাঁদ পরস্পর, 
একপ্রাণ সবে এক কণ্ঠস্বর 
মুখে জয়ধ্যনি ধারল। 
প্রণয়-বিহবলে ধরে গলে গলে 
গাহিল সকলে মধুর কাকলে 
গাঁহল--“বন্দে মাতরং। 
সুজলাং সুফলাং মলয়জশনতলাং 
শস্যশ্যামলাং মাতরং 
শুভ্জ্যোৎস্নাপুলাকিতধামিনীং 
ফল্লকৃসামত-দ্রুমদলশে ভিন 
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীং 
সখদাং বরদ।ং মাতরং, 
বহুবলধারণীং নমাম তারণীং 
িপুদলবারিণং মাতরং।৮ 
উঠল সে ধান নগরে নগরে 
তীর্থ দেবালয় পূর্ণ জয়স্বরে 
ভারত-জগং মাতল। 


হেমচদ্দ্রের কাবকজ্পনায় ভারত-ভুবনে, ভারত-জননণর জাগরণে, বগ্কিমচন্দ্রের 
বন্দে মাতরমণ-ই সারা ভারতের মহামিলনের রাখিবন্ধন-সংগীঁত হয়ে উঠেছে । 


ঙ৬ 

১৮৯৪ সালে অরাঁবন্দ তাঁর বাঁঞ্কমজীবনণতে বাঁঞ্কমচন্দ্রু এবং মধুসূদনের নাম 
করেছেন । কিম্ত্‌, আমাদের মনে হয়,বাঁঞচ্কমচদ্দের পূর্বে জম্মভামর সবববরেণ্য 
কূপাঁশজ্পী হলেন মনীষা ভদেব মুখোপাধ্যায় । দুভগ্যিবশত আজো তান 


৩০ বন্দে মা তরম- 


তাঁর ন্যাধ্য পাওনা উত্তরসূরিদের কাছে পান নি। দেব রচনাসম্ভারে'র 
সম্পাদক প্রমথনাথ বিশী এ োবষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, 
“পুষ্পাঞ্জল ও আনন্দমঠ পাশাপাঁশ রা।খয়া পড়লে সন্দেহমান্র থাকে না যে, 
১৮৭৬ সালের পষ্পাঞ্জাল ১৮৮২ সালের আনন্দমঠে প্রভাব বিস্তার কারয়াছে। 
-"*পুস্পাঞ্জালর অস্টম অধ্যায় এবং আনন্দমঠের ১ম ভাগ ১১শ পাঁরচ্ছেদ 
পাশাপাশি পাঁড়লেই বাকি সন্দেহটুক্‌ লোপ পাইবে । দুই স্থলেই দেবী- 
মৃর্তর ব্যাখ্যাচছলে মাত্মার্তর ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । এ মাতার আঁধ- 
ভৌ?তক রূপ ভারতবর্ষ । তবে প্রভেদের মধ্যে পূ্পাঞ্জালতে 'হন্দু ধমের 
উপরে জোর দেওয়া হইয়াছে, আনন্দমঠে জোর দেওয়া হইয়াছে 'হন্দ্ু 
জাতীয়তার উপরে ।%৩5 

এই উদ্ধূতিতে লেখক “পুষ্পাঞ্জাল' ও “আনন্দমঠের যে প্রকাশকালের 
শনদেশ দিয়েছেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাশের তারিখ । রচনাকালের তাঁরখও 
এক্ষেত্রে অত্যাবশাক । তাছাড়া “পুষ্পাঞ্জলিতে হিন্দু ধর্মের উপরে জোর 
দেওয়া হইয়াছে, আনন্দমঠে জোর দেওয়া হইয়াছে হিন্দ? জাতায়তার উপরে_ 
ভূঁমকাকারের এই মন্তব্যও সতক বিচারসাপেক্ষ | 

“ভুদেবের স্বদেশচেতনা” সম্পর্কে বি্তুত আলোচনা করেছেন অধ্যাপিকা 
ড” শশপ্রা লাঁহড়ী তাঁর দেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহত্য” নামক 
গবেষণাগ্র,ন্থ 1৩৪ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ের নাম ভ্‌দেব ও বাংলা সাহত্য | 
তাতে “ভ্‌দেব ও বাঁৎকমচন্দ্রু এবং ভুদেব ও রবীন্দ্রনাথ ?শরোনামে বাঁতকমচন্দ্র 
ও রবীন্দ্রনাথের উপর ভুদেবের স্বদেশ চন্তার প্রভাবের বিষয় আলোচিত 
হয়েছে ।৩৫ 

দেবের স্বদেশচেতনা" অধ্যায়ে শ্রীমতণ লাহড়ী “্বগ্নলব্ধ ভারতবর্ষের 
ইতিহাস" এবং “পুষ্পাঞ্জল'র আলোচনা করেছেন । প্রাবন্ধিক ভূদেবের সবেত্তিম . 
গ্রন্থ “সামাঁজক প্রবন্ধ । এই গ্রন্থ সম্পকে শ্রীমতঁ লাহড়ন তাঁর গ্রন্থের 
পণ্চম অধ্যায়ে িস্তৃত আলোচনা করেছেন । তাই দেবের স্বদেশচেতনা"য় 
তার পুনরালোচনা করা হয় 'ন। কিন্তু ভুদেবের স্বদেশচেতনার ?িনাঁট 
প্রধান স্তম্ভ হল পপষ্পাঞ্জাল”, ্ব্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস” এবং 
“সামাজিক প্রবন্ধ । স্ব্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে" ভূদেবকজ্পিত স্বাধীন 
ভারতের স্বপ্ন বাণীরুপ লাভ করেছে । এই গ্রন্থের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিন্দু 
মুসলমানের গমালত ভারতবর্ষের ক্পনা ৷ গ্রন্থের 'দ্বতীয় পাঁরচ্ছেদে বলা 


হয়েছে, 
«আমাদিগের এই জন্মভাঁম চিরকাল অন্তার্ববাদানলে দগ্ধ হইয়া 


বন্দে মাত র মু ৩৯ 


আগসতেগ্ছল, আঞ্জ সেই 'ববাদানল নাপিত হইবে । আজ ভারতভূমর 
মাতৃভান্তপরায়ণ পত্রেরা সকলে 'মাঁলত হইয়া ইহাকে শা'ন্তজলে আভিবিস্ত 
ক।রবেন।” 

“ভারতভ্ঁম যাঁদও শহন্দু জ।তীয়াদগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যাঁদও 
1হন্বুরাই ইপ্হার গভে” জন্মগ্রহণ ক'রয়াছেন, তথা?প মুসলমানেরাও আর 
ইহার পর নহেন, ইনি উহাঁ।গকেও আপন বক্ষে ধারণ কাঁরয়া বহুকাল 
প্রাতপালন কারয়া আঁসতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইণ্হার পাঁলত 
সন্তান ।” 

“এক মাতারই একটি গর্ভজাত ও অপরাঁটি স্তন্যপালত দুইটি সন্তানে 
ক ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ হয় নাঃ অবশ্যই হয়, সকলের শাস্মমতেই হয় । অতএব 
ভারতবর্ষাীনবাসী শীহন্দু ও মুসলমানাদগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্ব সম্বন্ধ 
জন্ময়াছে ।৮৩৬ 

ভারতের হন্দু-মুসলমান সম্পরকে ভৃদেবের দু।ষ্টভাঙ্গর আলোচনায় 
গ্রন্থকন্রুর মন্তব্য বিশেষ প্রাণধানযোগ্য । তান বলেছেন, মুসলমান 
সম্পর্কে ভ্‌দেবের দৃঘ্টভগ্গি শুধু উদার বললেই যথেষ্ট হয় না, উনবিংশ 
শতব্দীতে শহন্দু-মুসলমান সম্পর্ক 'ননয়ে তাঁর চিন্তাই ছিল সবচেয়ে 
প্রাগ্রসর” ।১+ 

ভ্‌দেব প্রসঙ্গে মনে রখা প্রয়োজন, তর জন্ম ১৮২৫ সালে । বয়সে 
ধতন মধূসদ্রনের বংসর খানেকের ছোট, িম্তু শৃহন্দু কলেজে” তাঁরা ছিলেন 
সতীর্থ । শবাঁপনচন্দ্র পাল তাঁর ইংরেজি আত্মজীবনীতে বলেছেন, মহার্ষ 
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকূর-প্রবা্তিত “তত্ববোঁধনী সভা"র মুখপত্র “তত্ববে।ধিনী পান্রকা'র 
সন্প'দক-সধ্যে বিদ্যাসাগর এবং ভুদেব দুজনেই ছিলেন | ব্যন্তগত জীবন- 
চযয়ি ভূদেব ব্রাহ্ষণ্য আচার-আচরণকে 'নম্ঠার সত্যে পালন করে গেছেন এবং 
তাঁর “পারিবাঁরক প্রবন্ধ, ও আচার প্রবন্ধ প্রভাত গ্রন্থপাঠে তাঁকে রক্ষণশীল 
বলেই মনে হয় । কন্তু পাঁরচ্ছন্ন মননশণীলতায় “সামাজক প্রবন্ধের লেখক 
গছলেন সে যুগের পাঁথক্‌ং চিম্তানায়ক । 

প্রবন্ধগ্রন্থ 'হ্সাৰে যেমন সামাজক প্রবন্ধ”, সাঁষ্টশীল রসনা হিসাবে 
তেমাঁন “পূষ্পাঞ্জাল' ভূদেবের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্ত। “পুষ্পাঞ্জাল রুনার 
ইতিহাস প্রসঙ্গে ভ্‌দেব-চারত' প্রথম ভাগে বলা হয়েছে-- 

“১২৭৬ সনের ১লা বৈশাখ (১৬৬৯) উনাবংশ পুরাণ ( স্বয়ম্বরা- 
ভাসপর্ব ) নামে একখান পুস্তক বুধোদয় যন্ত হইতে প্রকাশিত হয় । 
'ভুদেববাবুর কোনো প্রিয় শিষ্য তাঁহার নিকট শুনিয়া এবং তাহারই নিকটে 


৩২ বন্দে মাতরম- 


বাসয়া এ পুস্তকখানি রুনা করেন । কাটকুট করিতে করিতে রচনা একরুপ 
ভহদেববাবুরই দাঁড়াইয়া যায় [ ভ্‌দেবের পুষ্পাঞ্জীল পুস্তকখাঁন এ উনাঁবংশ 
পূুরাণেরই তীর্থদর্শন-পর্ব স্বরূপে প্রথম লেখা হইয়াছল | ] শেষ অধ্যায়াট 
সম্পূর্ণই ভহদেববাবুর লেখা । উহাতে ভ্‌দেববাবুর কাঁবত্বপূর্ণ সক্ষম 
এীতিহা?সক দৃষ্টি এবং যোগীজনসুলভ ভাঁবষ্যৎদৃষ্টি সুপ্রকাশিত | প্রাকাতক 
শশল্ততে যাহা ঘটে, মহাত্মারা তাহা পূর্ব হইতে দেখতে পান এবং সেই'ঁদকে 
লোকের মন 'ফরাইঘা রাখেন । ভনদেববাবুকে বৈধ স্বদেশযুগের প্রবর্তক 
বাঁলয়া বিশেষজ্ঞরা সকলেই স্বীকার কারিয়া থাকেন 1৮৩৯ 

শ্রীমতী লাহড়ী য্যাক্তিপ্রমাণের সাহায্যে বলেছেন, “উনাবংশ পুরাণ, 
ভ্‌দেবের রচনা । তান উনাঁবংশ পুরাণের নামকরণ করেছেন “দ্বদেশপুরাণ | 
“ভুদেব-চারত” থেকে উদ্ধৃত অংশে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যে লেখা হয়েছে, 
দেবের পৃজ্পাঞ্জীল পুস্তকখাঁন এ উনাঁবংশ পুরাণেরই তীর্থদর্শন-পর্ব 
স্বরূপে প্রথম লেখা হইয়াছল ।» এই উীন্তুর উপর গনভর করে বলা যায় 
প্পুষ্পাঞ্জল? রচনা উনাঁবংশ পুরাণ” গ্রন্থাকারে প্রকাশের পূর্বে [ অর্থাৎ 
১৮৬৯ সালের পূর্বে ] কিংবা তার কিছু সময় পরে সম্পূর্ণ হয়েছিল । 

পুতপাঞ্জাল প্রকৃতপক্ষে ভারততীর্থপাঁরক্রমা । এর মধ্যে আছে 'তিনাঁট 
চারন্র। বেদব্যাস, মাকণ্েয় এবং দেবী । গ্রন্থকার বলেছেন, “বেদব্যাস 
স্বজাতি-অনুরাগের, মাকন্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভ্মর প্রাতরূ্প* 
স্বরূপ” বার্ণিত হয়েছেন । উনাঁবংশ পুরাণের তৃতীয়অধ্যায়ের নাম 'আধ- 
ভারতীর ভাবান্তর । সুতরাং পৃষ্পাঞ্জালর মাতৃভূমির প্রাতরূপস্বরূপ 
দেবী, ভ্‌দেবের ভাষায়, “আঁধভারতী” । জন্মভ্মির নৈসার্গক রূপই স্বদেশ- 
ভন্তের ধ্যানদৃষ্টিতে দেবীরুপে উদ্ভাসত হয়ে উঠেছে । তাঁর রূপবর্ণ নায় 
বেদব্যাস মাকন্ডেয়কে বলছেন, 

“আমি ধ্যানে কি অপূর্ব মার্ত দর্শন কারলাম ! এ মার্তি চিরকালের 
নামত আমার হৃদয়কন্দরে প্রাতীষ্ঠত হইয়া গেল। পাদপদেনর কি অনুপম 
সৌন্দর্য_-অত্গের ?ক জাজ্জবল্যমান প্রভা, মুখচন্দ্রের কি রুচির কান্ত ! হান 
পর্বতরাজপূ্রী পার্বতার ন্যায় ?সংহবাহনে আরুঢ়া নহেন-__ন্লিপথগামিনী 
গঞ্গাদেবীর যাবতীয় শোভা ইহার অঙ্গের একদেশেই বিদ্যমান- ইহাকে মাধব- 
শপ্রয়া বাঁলয়াও ভ্রম হয় না; রমা রক্তাম্বরা, হীন হারদ্বসনা- ব্রক্গনান্দনীর 
ন্যায় ইস্হার স্ীষ্নপ্ধথ সৌম্যভাব বটে, িল্তু্‌ হীন বাণাপাঁণ নহেন--আর 
অন্য সকল দেবদেবী হইতে ইহার বৈচিত্র্য এই যে, ইনি নিরম্তর অপত্যবর্গ 
লইয়া সকলকে মাতৃভাবে অধ পান প্রদান কর্পিতেছেন।৮৪, 


বন্দে মাতরমং ৩৩ 


অর্থাৎ ভুদেবের জননী জন্মভ্ম ধ্যানদৃম্টতে দেবীস্বরূপা হয়েও দুর্গ, 
গঙ্গা, লক্ষী ও সরস্বতীর কেউই নন--তাঁন এক অনন্যপরতন্্রা দেবী । 
ভ্‌দেবের ভাষায় তাঁর নাম 'আঁধভারতী”। এই “আধভারতী'র ধ্যান ও 
প্রণামমন্ত্রও ভৃদেব রচনা করেছিলেন । এখানে তা অবশ্য-উদ্ধারযোগ্য : 
ধ্যান 
হেমাভা হরিদঙ্বরা পদতলে নীলাম্বুলীলা?%তা 
(স্নণ্ধা স্নগ্ধতর'গ্গণণ সুরধুনণ পীষষানষ্যান্দনণ | 
সূর্ষেন্দুপ্রাতাব।ম্বত।মবরলসৎ প্রালেয়মৌলিজহলা 
সৌম্যা স্যাদধিভারতাঁ ভয়হরা 'নত্যান্নদা শান্তয়ে || 
প্রণাম 
মাতর্নমাঁম ভবতং সতীদেহর্‌্পাং 
মাতনমাম বসুধাতলপয্ণ্যতর্থং | 
মাতন্নমাম পদযুগমধৃতা-সমবুদ্রাং 
মাতন্নমাম হিমগৌরাকরীটভ্‌ষাং ॥ 
বলাই বাহুল্য, ভারতের আঁধচ্ঠান্রী দেবী বলেই ভৃদেবের ভারতম।তার নাম 
“অধিভারত” । এই আঁধভারতীর ধ্যান ও প্রণামমন্ত্র সংস্কৃত কবিভাষায় 
স্বদেশভন্ত ভুদেবের অনবদ্য মাতৃবন্দনা । 
ভূদেবের ধ্যানে জননী জন্মভাম স্বর্ণকান্তি, হারদবসনা । তাঁর 
পদতল নীলাম্বরাঁশ-পাঁরপ্ঠীজত । [ অশ্চিতা অর্থ পৃঁজতা, ভাাীষতা ]। 
তান 'স্নগ্ধতরাঞ্গণী সুরধনীর মতো স্নিগ্ধা, পীযৃষবাঝণী। সৃযন্দ্র- 
প্রাতাঁব।ম্বত অন্বর তাঁর তুষারাকরাটে 'বলাসত। সৌম্যা শান্তিপ্রদা দেবী 
আধভারতন ভয়হরা, 'নত্যান্নদা । 
প্রণামমন্তে ভ্‌দেব চারাট 'বিশেষণে বিভূঁষিত করে বলছেন, মাতা 
সতীদেহরু্পা, বসুধ।তলপুণ্যতীর্থ পদযহগনধৃতসমূদ্রা এবং হিমগোৌরাঁকরণট- 
ভষা। 
পুষ্পাঞ্জালতে “্বজাত-অনুরাগে'র প্রাতিভ্‌ বেদব্যাস বলছেন, “অন্য 
সকল দেবদেবী হইতে ইহার বৈচিন্ত্য এই যে, ইনি 'নরন্তর অপতাবর্গ লইয়া 
সকলকে মাতৃভাবে অন্ন পান প্রদান করিতেছেন ।” কমলাকান্তের সবর্ণময়শ 
বগপ্রাতমাও অসংখ্যসন্তানকুলপা'লিকা, ধনধানাদায়িকা ৷ আমার দুগেধসবের 
শেষে কমলাকাম্ত আধাঁস্তোন্রের অনুসরণে যে মাতৃস্তব রচনা করেছেন তাতেও 
তান “বঞ্গজগণ্ধান্রীকে বলেছেন, সুখদা, আলদা, বরদা, শর্মদা। ভ্‌দেবের 
প্রণামমন্তে অধিভারতার প্রথম বিশেষণ--তিনি সতাঁদেহরূপা । কমলাকান্তের, 


ব-৩ও 


৩৪ বন্দে মাত রম 


“বঙ্গজগণ্ধান্র'ও “শৈলপনুত্র বসমম্ধরা ।, তাঁর মাতপ্রণামের আন্তম ফলশ্রাত 
হল বন্ধনমোচন : “নমাম শরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু বিমোচিতঃ |, 

পর্বে কমলাকান্তের আমার দুগেতসবে'র শীবশ্বাবমোহনী মৃতি“প্রসঙ্গে 
আমরা রবীন্দ্রনাথের “আয় ভুবনমনোমোহনী” সংগীতের ইঞ্গিত করোছলাম ॥ 
এই গানাট কাঁবর “কজ্পনা” কাবাগ্রন্থে ভারতলক্ষম” নামে প্রকাশিত হয়েছে । 
গানাটি রচিত হয় ১৮৯৬ সালে। প্রভাতকূমার মুখোপাধ্যায় বলছেন, 
কলকাতার জোড়াসাঁকোর বাঁটতে কংগ্রেসের অভ্যাগতগণ আমন্ত্িত হন 
১৮৯৬ ডিসেম্বরে । অভ্যাগতগণের মধ্যে দাক্ষণ আ'ফ্রকার ব্যারস্টার 'মঃ 
মোহনদাস করমচাঁদ গন্ধীও ছিলেন । রবীন্দ্রনাথ সেই সময়ে তাঁহার নবরাঁচিত 
গান 'আঁয় ভুবনমনোমোহনী" গাহয়াছিলেন ৷ দ্র. সরলাদেবীর “জীবনের 
ঝর/পাতা? পৃ. ১৬৮ ।7১১ 

রবীন্দ্রনাথের এই গানে ভ্‌দেবের “আধভারতীর ধ্যানমন্বের প্রভাব 
বিশেষভাবে লক্ষণীয় । ভ্‌দেব লিখেছেন, “সৃযেন্দিুপ্রাতাবাম্বতাম্বরলসং 
প্রালেয়মৌল-জবলা+, রবদন্দ্রনাথের গানে আছে পীঁনর্মলসূ্যকরোহ্জ্বল ধরণা, 
এবং “অম্বরচাম্বতভালাহমাচল শ[ন্রতুষারাকরীটনী ॥ ভ্‌দেব লিখেছেন, 
পদতলে নীলাম্বূলীলা তা", রবীন্দ্রনাথের গানে আছে “নীলাসম্ধূজলধৌত- 
চরণতল |, ভ্‌দেব লিখেছেন, “সৌম্যা স্যাদাীধভারতী ভয়হরা 'নত্যান্দা 
শান্তয়ে', রবীন্দ্রনাথের গানে আছে “চিরকল্যাণময়ী তু ম ধন্য, দেশ-বিদেশে 
বত।রছ অন্ন” , ভৃদেব লিখেছেন, এস্নগ্ধা স্নগ্ধতরাঙ্গণী সহরধুনী 
পীযুষনিষ্যান্দন?', রবীন্দ্রনাথের গানের আম্তম চরণ হল “জান্ুবী-ষমুনা 
বগদ্লত করুণা পণ্যপীষ্ষস্তন্যবাহিনখ । ভূদেব ও রবান্দ্রনাথের এই 
আশ্চর্য ভাবসাদৃশ্য দেখে বাস্মত হবার কিছু নেই । আমাদের প্রাচনেরা 
বলেছেন, স্বোন্মেষণশীল শান্ততে প্রাতভাবান কাব “সকলোপজীবা” হয়েও 
'ভুবনে।পজীব্য | রবীন্দ্রনাথের এই স্বদেশসংগীতাটি সরসংগীতে অতুলনীয় । 


€ 


বন্দে মাতরম রচনা সম্পকে পর্ণচন্দ্রার্দর উদ্ধত পূর্বে উৎকালত হয়েছে । 
বঙ্গাদর্শনের পাদপুক্রণের জন্য পণ্ডিত মহাশয়ের মনে হয়েছিল এই গীতি 
নেহাত মন্দ হবে না। তখন “সম্পাদক বাঁঞ্কিমচন্দু বিরস্ত হইয়া কাগজখান 
টোবলের দেরাড়ের ভিতর রাখিয়া বলিলেন, 'উহা ভাল কি মন্দ, এখন তুমি 


বন্দে মাতরম: ৩৫ 


বুঝতে পারিবে না, কিছুকাল পরে বুঁঝবে-আমি তখন জীবত না 
থাঁকিবারই সম্ভব, তুমি থাকতে পার? ।” 

খাঁষ বাৎকমের এই ভবিষাদ্বাণণ অক্ষরে অক্ষরে সত্য হল এই মহাসংগীঁত 
রচনার প্রায় ব্রিশ বংসর পরে । ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে “বন্দে 
মাতরম: মন্ত্র কণ্ঠে ?নয়ে 'ব্রাটশ শাসকের হৃংকেন্দ্রে মমান্তিক আঘাত হানলো 
বাতকমের সপ্তকোঁট দেশের মানুষ । সেই উদ্দাম উত্তাল জনকল্লোলে ব্রাটশ- 
সিংহ ভীত চকিত হয়ে উঠলো । অর্ধযুগ সংগ্রামের পর, ১৯১১ সালে 
বঙ্গভঙ্গ রোধ হল । 4367091 7১9101607 05 ৫, 59006. 9০০-ব্াটিশ 
শাসকের এই দম্ভোন্ত সুক্তোখিত বাঙালীর বজ্রনিঘোষে ব্যর্থ আস্ফালনে 
পযবাসত হল। 5616৫ ০ 075611190 হল । বাঙালী প্রমাণ করলো 
সোদনকার সবচেয়ে শান্তশালী সাম্রাজোর অধীশবরকেও উদ্বেল জনসমুদ্রের 
কাছে মস্তক অবনত করতে হয় । আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের ভাষায় “এ 
যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে 2 হরে মুরারে ! হরে মুরারে ! 

“বন্দে মাতরমত সংগীত রচনার তন দশক পরে বাঁগকমচন্দ্রের এই 
“বদেশমন্ত জাতীয় জীবনে 'কভাবে মহাপ্রেরণারূপে পুনরুজ্জীবিত হল তার 
ইতিহাস পযলোচনা একান্ত আবশ্যক । ১৯০৭ সালে “বন্দে মাতরম” পন্রে 
অর'বন্দ বলে 'ছলেন, 

1 ৮85 1[1)1119-15/0 96215 880 (1781 321010]া) 1060 1015 0681 
50176 210 19৮/ 115161)60 ; ০০৫ 11) &, 90190010 77)01)018 01 21210910116 
001) 1018 09100510105 0)6 10601016 ০1 391591 19016. 10190 0017 
6) ০0) 2100 17 2 18090 17110776110 501760090% 58175 9381106 
14121212107, 7175 ৬০1), 1720 06910 £1৮61) 2110 11) &, 91178]16 08১ 
2 1015 19601016 1880 0990 ০0010৬61060 609 016 161151018০0 
[08010115]).5২ 

এই নিয়াতকৃত মুহূর্ত হল মদমত্ত লর্ড কার্জনের বঙ্গের অঙ্গাচ্ছেদের 
ক্লান্তকাল। 

পৃবেই বলা হয়েছে, ১৮৭৪ সালে বাংলা-ভাষাভাষী অণ্ুল ?সলেট, 
কাছাড় ও গোয়ালপাড়া জেলাকে বাংলা থেকে ছিনিয়ে 'নয়ে আসামের সঙ্গে 
যুন্ত করে একাঁট স্বতম্ত প্রদেশে পরিণত করা হয় । একথাও বলা হয়েছ 
পৃবদিগন্তেই ভারতসত্তার প্রথম জাগরণ অনুভূত হয়োছল। ১৮৯৪ 
সালে অরাবন্দ বলোছলেন, বাংলাদেশ কাল যা 'চম্তা করবে সারা ভারত তা 
চিন্তা করবে তার এক সঞ্তাহ পরে । বাঙালীর এই অগ্রগণ্য ভূমকাকে সমূলে 
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ধংস করার জন্য ১৮৯৮ সালে ভারতে পদার্পণ করলেন বড়লাট লর্ড কাজন & 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্য/য় বলেছেন, ১৮৯৯ সালে ভারত-সভার পক্ষ থেকে 
তাঁকে আঁভনন্দন জানাতে কয়েকজন 'বাঁশম্ট ব্যান্ত লাটপ্রাসাদে গিয়েছিলেন ৪ 
কিন্তু দোঁশ জুতো পায়ে দিয়ে যাঁরা 'গ.য়াছিলেন তাঁরা সাক্ষাতের অনুমতি 
পান 'ন। কার্জন সাহেব কংগ্রেসের উপর খড়গহস্ত 'ছলেন। ১৯০০ 
সালের ১৮ নভেম্বর ভারতসগচবকে এক পত্রে লেখেন, “আমার 'নজের বিশ্বাস 
এই যে, কংগ্রেসের পতন সান্নকট এবং অমার একটা প্রধান আকাক্ক্ষা হল 
ভারতে অবাঁস্থাতকালেই একে শান্তিতে মরণের পথে এাগয়ে দেওয়া” ॥৪৩ 

কাজনের আরেকাঁট কুকী্ত হল ১৯০৪ সালে “ভারতীয় "বশ্বাবদ্য!লয় 
আইন' 'বাঁধবদ্ধ করা । উচ্চশিক্ষার মূলে আঘাত করাই “ছল তাঁর উদ্দেশ্য । 
১৯০২ সালে সমলায় যুরোপায় ?শক্ষাবদদের 'নয়ে তিন গোপনে একটি 
সভা করেন। তার পরেই শবম্ববিদ্যালয় কাঁমশন' স্থাঁপত হয়। চাপে 
পড়ে িচারপাঁত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে কমিশনের অন্তভন্ত করা হয়েছিল । 
তাঁর স্বতন্ত্র মন্তব্য কামশনের রিপোর্টে নাথভুন্ত হল বটে, 'কম্তু কার্ধকালে তা 
ধর্তব্যের মধ্যে এল না ।5৪ কার্জন স্বায়ত্তশাসনশীল প্রাঁতষ্ঠানের অধিকারও 
খর্ব করতে ল।গলেন। এই সব প্রাতীক্লয়াশীল নী।তর জন্য 'ব্রাটশ আমলে 
কাজনের কাল [ ১৮৯৮-১৯০৫ ] কৃখ্যাত হয়ে থাকবে । কিন্তু কাজনের 
সবচেয়ে জঘন্য কুকীর্তি হল বথ্গের অঙ্গচ্ছেদের দ্বারা নবজাগ্রত বাঙালীর 
জাতীয়তাবোধকে বিনষ্ট কর।র প্রয়াস । 

লর্ড কাজন ১৯০৩ সালের শেষভাগে প্রস্তাব করেন যে, চট্টগ্রাম বিভাগ, 
এবং ঢাকা ও মৈমনাঁসংহ জেলা আসামের অন্তভনুন্ত করা হোক: । তাতে 
বাংলা যাদের মাতৃভাষা তারা দুটি পৃথক প্রদেশের আধবাসী হবে। বলাই 
বাহূল্য, বাংলার 'হন্দু মুসলমান নার্বশেষে, ধনী ও নির্ধন, জমিদার ও 
প্রজা সবাই এই অশ-ভ প্রস্তাবের বিরোধিতা করলেন । মাস দঃয়েকের মধ্যে 
কেবলমা্র পূর্ববঙ্গে পাঁচ শতাধিক সভায় এই প্রস্তাবের নিন্দা করা হয়। এই 
সম্পর্কে এীতহাঁসক ড” রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 

“বাঙ্গালীর এই এক্যব্ধ আন্দোলনে তাহাদের জাতীয় সংহতির গুরুত্ব 
উপলাষ্ধ কাঁরয়া লর্ড কাজনের মনে আশৎকা হইল যে, ইহা ভাঁবষ্যতে ইংরেজ- 
শাসনের একট গুরুতর বিপদের কারণ হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা । সুতরাং 
[তান অঞ্কুরেই এই াবপদের মূল উচ্ছেদ কারবার জন্য আরও ব্যাপক একটি 
পন্থা উদ্ভাবন কারলেন। তান স্থির কারলেন যে, সমগ্র উত্তর ও পূব, 
আসামের সহিত যুস্ত করিয়া একটি, এবং পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও ডীঁড়ষ্যা লইয়া 
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আর একাঁট--মোট দুইটি ছোটলাট-শা?সত প্রদেশ গ'ঠত করিবেন। ইহার 
ফলে জাতীয়তাবাদী এবং শিক্ষা-দনক্ষায় আধকতর উন্নত হিন্দু বাঙ্গালীরা 
এই উভয় প্রদেশেই সংখ্যালঘু হইবে । ওকে মুসলমানরা পূর্ববঞ্গ ও 
আসাম প্রদেশে সংখ্যাগারষ্ঠ হওয়ায় তাহাদের ক্ষমতা বাড়বে, এই সম্ভাবনা 
দেখাইয়া তানি মুসলমানাঁদগকে এই প্রস্তাবের পক্ষপাতী কাঁরয়া তুলিলেন। 
এ বিষয়ে ঢাকার নবাবকে অঞ্প সুদে বহু টাকা কর্জ দয়া এবং নূতন প্রদেশে 
তাঁহার গৌরব ও ক্ষমতাবাদ্ধর লোভ দেখাইয়া তাঁহাকে প্রস্তাঁবত বঙ্গ- 
1বভাগের প্রধান সমর্থনকারীরূপে খাড়া কারলেন । হিন্দু মুসলমানের মধ্যে 
প্রভেদের এই যে নাত কাজন প্রথম প্রবাতত কাঁরলেন, ক্রমে ক্রমে তাহাই 
ইংরেজ রাজনশীতির একটি প্রধান ও চিরন্তন অঙ্গস্বরূপ হইল.1৪ৎ 

ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের 'ীবরুদ্ধে লর্ড কার্জন যতগুীল 
অপকম করে গিয়েছেন তার একাঁট হল “অফিশিয়াল সিক্লেটস* আইন ব্যবস্থা- 
প:রষদে পাস কাঁরয়ে নেওয়া । এই আইনের সুযোগে তিন সরকারী নীতি 
ও কার্ধগ্ীলর আঁধকাংশকেই গোপনীয় ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন । এসব 
1বষয় প্রকাশ বে-আইনী ও দণ্ডনীয় অপরাধ বলে গণ্য হল ।৪৬ 

লড“ কার্জন নিঃশব্দে তার বংগভত্গ পারকজ্পনা পাকাপোন্ত করার জন্য 
দূঢ়প্রাতজ্ঞ হলেন। ১৯০৩ ও ১৯০৪ সালের কংগ্রেস আঁধবেশনে এই 
কাজনী চক্রান্তের প্র?তবাদ-প্রস্তাব গৃহীত হবার পর গবরন্নমেন্ট ঘোষণা 
করলেন যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ন। কিন্তু 
গোপনে গোপনে বতগভগ্গের ব্যবস্থা চলতে লাগলো । ফলে ১৯০৫ সালের 
'জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশের 'বাভন্ন জেলার প্রায় তিন শো প্রাতানাধ একাঁটি 
সম্মেলনে সমবেত হলেন । এই সম্মেলনের সভাপাঁত হলেন কংগ্রেসের বিগত 
আঁধবেশনের সভাপাত, অবসরপ্রাপ্ত আসামের চঁফ কাঁমশনার, ভারতপ্রেমী 
স্যার হেন'র কটন। তান তাঁর ভাষণে বললেন, যাঁদ সত্যসত্যই শাসন- 
সৌকর্ষের জন্য বেঙ্গল প্রোসডৌোন্সর প.নার্বন্যাস প্রয়োজন 'ববেচিত হয়ে 
াকে তাহলে বিহার ও ছোটনাগপুরকে বত্গদেশ থেকে 'বাচ্ছন্ন করে এবং 
সলেট ও কছাড়-এই দুই বাংলা-ভাষাভাষী অণল বঙ্গদেশের সঙ্গে য্ত 
করে একি নতুন গবর্নর-শাসিত প্রদেশ গঠন করা হোক:। 

সম্মেলনে সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হল যে, বঙ্গদেশ সম্পর্কে কোনো 
শসম্ধান্ত গ্রহণ করার পূর্বে তা সর্বসাধারণের গোচরে আনা হোক, যাতে 
কোনো চড়োম্ত 'সিষ্ধান্ত গ্রহণের প্‌বে গবনমেন্ট জনসাধারণের মতামত 
জানার সুযোগ পান । 


৩৮ বন্দে মাতরমূ 


[কিন্তু ১৯০৫ সালের মে মাসে লণ্ডনের স্ট্যান্ডাড” পান্নকায় প্রকাশিত 
হল যে, 'াবলাতের কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের বঞ্গভগগ প্রস্তাব অনুমোদন 
করেছেন। সঙ্গে সত্গে বিলাতে টোলিগ্রাম করা হল যে, এ বিষয়ে একাঁট 
স্মারকালপিতে বাঙালীদের যে মতামত ব্য্ত হয়েছে তা 'ববেচনা না করে যেন 
কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হয়। বাট হাজার লোকের স্বাক্ষারত এই 
স্মারকপত্রের উপরও কোনো গুরুত্ব দেওয়া হল না। জুলাই মাসের ৪ তাঁরখে 
এক প্রশ্নের উত্তরে ভারতবিষয়ক মন্ত্র বললেন, ১৮ ফেব্রুয়ার তান এ 
বিষয়ে ভারত সরকারের প্রস্তাব পেয়েছেন, এবং তা অনুমোদন করে ভারত 
সরকারকে জানয়ে দেওয়া হয়েছে । তিন দিন পর, ১৯০৫ সালের ৭ই জুলাই 
িমলা থেকে ভারত সরকার তা ঘোষণা করলেন এবং ১৯ জুলাই গবনমেন্ট 
এই প্রস্তাবকে একাঁটি সরকারী সদ্ধান্তর্পে গ্রহণ করলেন । পরাঁদন তা 
সংবাদপত্রে প্রকাঁশত হল। এই চূড়ান্ত সিদ্ধ,ন্ত অনুসারে স্থির হল যে, 
আসাম ও বাংলাদেশের অন্তর্গত ঢাকা, চট্রগ্রাম ও রাজসাহ বিভাগ 'নয়ে 
ছোটলাট-শাঁসত একটি নতুন প্রদেশ গাঁঠিত হবে । বাংলাদেশের প্রেসডেন্সী 
বিভাগ এবং বহার ও ডীঁড়ষ্যা আরেকাঁট প্রদেশের অন্তভন্ত হবে 1৪" 

এই স্বৈরাচারী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী যে অভূতপূর্ব আন্দোলন 
শুরু হল তারই নাম 'বংগভগ্গ আন্দোলন । এই প্রাতিরোধ-আন্দোলনের 
প্রধান নেতৃ্পুরুষ ছিলেন সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর সম্পাদিত 
“বেষ্গাল” পাত্রকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে তান দপ্ত ভাষায় ঘোষণা করলেন, 
এই বঙ্গভঙ্গ আমরা শকছুতেই মেনে নেব না। যতাঁদন তা রাঁহত না হয় 
ততদিন আইনসঙ্গত উপায়ে আমরা যে আন্দোলন চালাব ব্যাপকতা ও তীব্রতায় ' 
তার সঙ্গে তুলনা করা যায় এমন কোনো আন্দোলন এর পূর্বে আর কখনো 
হয় নি। সররেন্দ্রনাথই ঘোষণা করোছলেন, যাঁদও সরকার মনে করেন 
বংগভগ্গ একাঁট 'অপাঁরবতরনীয় সিদ্ধান্ত” (99001 5৪০00), িন্তু আমরা 
তার পাঁরবর্তন ঘটাবই । 

বস্তুত, বঙ্গভগ্গ আন্দোলনে বাংলার যুব ও ছান্রসমাজ, বাংলার 
নেতৃবৃন্দ, বাংলার সংবাদপত্র এবং সভাসামাতগুলি এঁক্যবদ্থ সং্ঘশান্ততে 
সোঁদিন যে এঁকাম্তিক নিষ্ঠা এবং অনমনীয় দূঢ়তার পাকিচয় 'দিয়োছলেন ত্য 
শুধু বাঙালীর জীবনে নয়, সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের এক 
আবস্মরণীয় অধ্যায় । 

বাংলার সর্বধ- শহরে ও মফঃস্বলে, পূর্বে ও পান্চমে, বন্তুতায় ও. 
প্রবন্ধে, কবিতায় ও গানে ষে বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশিত হয়েছিল তাকে 


বন্দে মাত রম: ৩৯ 


কেউ কেউ 'বপ্লব আখ্যা দিয়েছেন । ড” রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন, 
১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবরের মধ্যে অন্তত তিন 
হাজার প্রকাশ্া সভায় বাংলার জনগণ কারজনী চক্রান্তের প্রতিবাদ জানায় । 
হিন্দু মুসলমান উভয়েই এইসব সভায় যোগদান করেন এবং সংখ্যার দিক "দিয়ে 
সভাগুলিতে পাঁচশো থেকে পঞ্চাশ হাজারের মতো শ্রোতা উপস্থিত হতেন 1৪৮ 

লর্ড কার্জনের দুরাভসাদ্ধ ছিল বগভঞ্গ দ্বারা বাঙালীর সংহ?তবদ্ধ 
শান্ত ও জাগরণের মূলে কূঠারাঘাত করা । ১৯০৪ স'লের ১৭ জান:য়ার ?তাঁন 
ভারতসচবকে এক পন্রে লেখেন, “বাঙালণীরা মনে করে ত'রা একট জা?ত এবং 
স্বকন দেখে যে ইংরেজদের তাঁড়য়ে একজন বাঙালী বাবুই বড়লাট হয়ে 
কলিকাতার রাজভবনে বসবাস করবেন । বঙ্গভঙ্গ হলে তাদের রাজনৈতিক 
প্রাধান্য নম্ট হবে এবং এই স্বগ্ন ভেঙে যাবে-_এই জন্যই এর 'বরুদ্ধে এত 
প্রবল আন্দোলন চলছে । আজ যাঁদ আমরা তাদের গচৎকারে বঙ্গভঙ্গ রাঁহত 
কাঁর, তবে আর কোনো'দিন বাঙালীর শান্ত খর্ব করা যাবে না ।৪৯ 

এই পন্ত্রে কানের দঃরাঁভসন্ধি স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে । এই দুর'ভসান্ধর 
দুটি দিক আছে । একটি, বাঙলার হিন্দ; ও মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি 
করা ; পূববঙ্গকে আসামের স্গে যুস্ত করে তিনি মুসলমানদের দলে টানার 
চেষ্টা করলেন এই বলে যে, সেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগুরু হবে । দ্বিতীয়া 
হল প“শচমবঙ্গকে বিহার ও উ ডৃষ্যার সথ্গে যুক্ত করে সেই প্রদেশে বাঙালীকে 
সংখ্যালঘু করে তোলা । 

বাংলার নেতৃবৃন্দের কাছে কাজনের এই অসদ'ভপ্রায় 'দনের আলোর 
মতোই স্বচ্ছ হয়ে উঠোছল বলে সারা বাংলাদেশে 'বদ্রোহ প্রজব'লত হয়ে- 
দছল। 

এই বিদ্রোহের প্রধান নেতা ছিলেন সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেকথা 
আগেই বলা হয়েছে । তাঁর সঞ্চে ছিলেন ীবপিনচন্দ্র পাল, কৃষ্কৃমার মিত্র, 
কালীপ্রসন্ন কাব্যাবশারদ, শ্যামসন্দর চক্তবতাঁ, পাঁচক'ড় বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোরঞ্জন 
গুহঠাকৃরতা, সুরেশচন্দ্রু সমাজপাঁত প্রমূখ আঁণ্নবধাঁঁ নেত:বৃন্দ। বধ্গভঙ্জের 
প্রব্ধকারগণের মধ্যে অগ্নগণ্য ছিলেন রামেন্দ্রসন্দর 'ত্রবেদী, বিপিনচন্দ্র পাল, 
অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ও হীরেন্দ্রুনাথ দত্ত প্রমুখ চিন্তানায়কগণ, সংগ্লীতে সারা 
দেশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন রজনীকান্ত মেন, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং কালীপ্রসনন 
কাব্যাবশারদ প্রমূখ গীতিকারগণ |" 

কৃফকূমার মিত্র তাঁর “আত্মচরিতে' লিখেছেন, “ঢাকার আনন্দচন্দ্র রায়, 
ফরিদপুরের আত্বকাচরণ মজুমদার, মৈমনাসংহের অনাথবন্ধু গুহ, বারশালের 


8০ বন্দে মাতর ম্‌ 


অশ্বিনীকুমাব দত্ত, চট্টগ্রামের যাত্রামোহন সেন, কুমিল্লার উপেন্দ্রমোহন মিত্র, 
নোয়াখালির যশোদা ঘোষ, নাটোরের মহারাজা জগাঁদন্দ্রনাথ রায়, রাজসাহখর 
কিশোরীমোহন চৌধুবী, রংপুরের উমেশচন্দ্র দত্ত, দিনাজপুরের যোগেন্দ্রনাথ 
চরুবতাঁ বহরমপুরের বৈকৃণ্ঠনাথ সেন, কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রন্দ্ 
নন্দী, কৃষ্জনগরের প্রসন্নকূমার রায়, যশোহরের রায়বাহাদুর যদুনাথ 
মজ:মদার, খুলনার রায়বাহাদুর অমৃতলাল রাহা, আ'লপুরের বিজয়চন্দ্ 
বসু, মোঁদনীপুরের উপেন্দ্রনাথ মাইতি, এবং বগুড়া, মালদহ, বাঁকুড়া ও 
বীরভ্মেব নেতৃবৃন্দ বাঙ্গালীকে স্বদেশপ্রোমক কাঁরয়া তীলবার জন্য 
আত্মসমর্পণ করিলেন, তাছাড়া ভাবতসভা, বেঙ্গল কাযলিয় ও মহারাজা 
সূর্যকান্ত আচায“ চৌধুরীর সার্কুলার রোডের বাঁড় আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল 
হইয়াছিল। সররেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই আন্দোলনের নায়ক শছলেন। 
[ আত্মচারত, প্রথম স” পৃ ২৩৭-২৩৮ ] 

এই নামাবলীর মধ্যে আমরা ইচ্ছা করেই রবীন্দ্রনাথের নাম উল্লেখ কারান । 
কারণ, একা রবীন্দ্রনাথ সোঁদন গানে-প্রবন্ধে-ভাষণে সারা দেশ জুড়েষে 
অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছিলেন তার তুলনা নেই । 

প্রথমে তাঁর প্রবন্ধমালার কথাই বলা যাক্‌। ১৩১১ ও ১২ সালের মধ্যে 
তাঁন যে-সব প্রবন্ধ ও ভাষণ রচনা করেন তার মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল : 


জ্যন্ঠ ১৩১৯ বঙ্গাঁবভাগ 

আষাঢ় », যুানভাঁস”ট বল 
শ্রাবণ ২, দেশের কথা 

ভাদ্র » স্বদেশী সমাজ 
আঁম্বন ১, স্বদেশী সমাজের পাঁরশিষ্ট 
চৈত্র ৯, সফলতার সদুপায় 
বৈশাখ ১৩১২ ছাত্রদের প্রাত সম্ভাষণ 
শ্রাবণ ১, দেশীয় রাজ্য 

ভদ্র 5 ব্রতধারণ 

আশ্বিন ,, অবস্থা ও ব্যবস্থা 
কার্তক » ণবজয়া সাম্মলন 


এই কালসামার মধ্যে রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন নবপধাঁয়ের সম্পাদক ছিলেন । 
[ ১৩০৮-১৩১২ ]1 ১৩১২ সালে “ভাণ্ডার পা্রকার সম্পাদন-ভারও তাঁর 
উপর নাস্ত হয়। উপরে 'লাখত প্রবন্ধগুঁলি ছাড়া এই দুই বৎসরে দেশ ও 
সমাজ সম্পকে তাঁর 'পথ ও পাথেয়", “রাজভান্ত”, “ইম্পীরিয়ালজম', “বহু 


বন্দে মাত রম ৪১ 


রাজকতা” প্রভৃতি প্রবন্ধও সাম'য়কপন্রে প্রকাশিত হয়। কিন্তু শুধু 
প্রতবাদ ও প্রততরোধই নয়, এই যুগে রবীন্দ্রনাথ সমাজ সংগঠনের পথেও 
জাঁতকে নতুনভাবে প্রবৃদ্ধ হতে আহ্বান করেন তাঁর “্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে । 
এই প্রবন্ধে সাজ ভাঁত্তক যে জাতিগঠনের পারকজ্পনা রূপাঁয়িত হয়েছে তা 
আশচান্ততপূর্ব। এই জন্য বনন্দা ও বন্দনা উভয়ই তান প্রভৃতভাবে পেয়ে- 
ছিলেন । 

রবীন্দ্রনাথ স্বভাবধর্মে কাব । কে.নো'দনই প্রতাক্ষ রাজনীতিতে যোগদান 
করা তাঁর স্বর্ম ছিল না। আন্দোলনের প্রমত্ততার দনে তাঁর কাবমানস ও 
কার্মমানসের অন্তগ্ দ্বন্দেবর আভাসও নানা সংন্রে পাওয়া গেছে । কিন্ত 
বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশ আন্দোলনে তার দান কারো অপেক্ষা নগণ্য নয় । ১৩১১ 
সলের জৌণ্ঠ মাসের বঙ্গদর্শনে তিগনই প্রথম দৃপ্তকণ্ঠে কাজনণ চক্তান্তের 
গবরুদ্ধে লেখেন বিখ্গীবভাগ' প্রবন্ধ । তাতে তাঁর বন্তব্য ছিল : 

বর্তমান আন্দোলনে আমরা এই কথা বলিয়া আরম্ভ কাঁরয়াছি যে, 
যুনিভাঁ্সট বিলের দ্বারা তোমরা এ-দেশের উচ্চশিক্ষা, স্বাধীন শিক্ষার 
মূলোচ্ছেদ কাঁরতে চাও এবং বাংলাকে 'দ্বখাণ্ডত কাঁরয়া তোমরা বাঙালি 
জাতিকে দর্বল কাঁরতে ইচ্ছা কর ।*." 


বাহরের কিছুতে আমাঁদগকে 'বাচ্ছিল্ন কাঁরবে একথা আমরা কোনো 
মতেই স্বীকার করিব না। বচ্ছেদের চেগ্টাতেই আমাদের এঁক্যান্ভ্াত 
দ্বগৃণ কাঁরয়া তুলবে । পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম, এখন 
সচেতনভাবে আমরা এক হইব । বাহরের শান্ত যাদ প্রতিকূল হয়, তবেই 
প্রেমের শান্ত জাগ্রত হইয়া উঠঠয়া প্রতকার-চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে । সেই চেষ্টাই 
আমাদের যথার্থ লাভ। কাঁত্রম ?বচ্ছেদ খন মাঝখানে আসয়া দাঁড়াইবে, 
তখনই আন্তাঁরক এক্য উদ্বেল হইয়া উঠবে--তখনই আমরা যথার্থভাবে 
অনুভব কাঁরব যে, বাংলার পূর্বপশ্চিমকে চিরকাল একই জানা তাহার 
বাহুপাশে বাঁধিয়াছেন, একই ব্রক্ষপুত্ত তাঁহার প্রসারিত ক্লোড়ে ধারণ কাঁরিয়াছেন, 
এই পূর্বপশ্চম হৃতাপন্ডের দক্ষিণ-বাম অংশের ন্যায় একই সনাতন রন্তস্তরোতে 
সমস্ত বঙ্গদেশের শিরা-উপ'শরায় প্রাণবিধান ক রয়া আসিয়াছে ।+.** 


“আমরা প্রশ্রয় চাহ না, প্রাতিকৃূলতার দ্বারাই আমাদের শান্তর উদ্বোধন 
হইবে । আমাদের নিদ্রার সহায়তা করিয়ো না, আরাম আমাদের জন্য নহে, 
পরবশতার আহফেনের মান্রা প্রতিদিন আর বাঁড়তে 'দিয়ো না-_তোমাদের 
রুদ্রমার্তই আমাদের পাঁরঘাণ। জগতে জড়কে সচেতন কাঁরয্লা তুলবার 


৪২ বন্দে মাত রম 


একই মান্র উপায় আছে,_-আঘাত, অপমান ও একান্ত অভাব । সমাদর নহে, 
সহায়তা সহে, সহভক্ষ নহে 1১৭১ 

এই প্রবন্ধমালায় রবীন্দ্রনাথের ব'হুবাণী সম্প্রবদ্ধ বাঙালী জাতিকে 
অনুক্ষণ অনুপ্রাণিত করেছে । এ সম্পর্কে পরে আরো আলোচনার আছে। 
গকন্তু সেপ্দন বাংলার তরুণসমাজ কিভাবে কাঁবর প্রেরণায় প্রাণত ও প্রবুদ্ধ 
হয়েছিল তার কথা 'নিজের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন রাধাকুম্দ 
মখোপাধ্যায় : 

10 ৬85 0111 [1)6 ০0105011729 19909151711) 01 128016 ৮1710] 
61890160 01)6 ০9115 10761) 10 10961 [11911 6965 77090 01) 17617 608] 
2180 10621. 196016 056 (0 [1691 11)91775 2111050 9৮61 €৬০1)1116, 
11) 1176 1090175 ০01 0116 11)01 1%1010:01011621 1175016001015 270 59৬০ 
5%101655101) 10 11165 106৮/00110 501710 016 25900]1) 11151017116 0116 
১০০1) ০01 83610681 0 10016 ০01711095161017 01 9/172 216 081160. 1015 
1791101791] 50155, 9/11101) 12101 ৮০1 1161) 11) 0০011) 0119 700960% 200. 
22100 71777510 01185016,12৬91% 5৬12176 ৮/০]০ 176 001779 [0 1176 
7190101106 ৬/10]) 50085 0010700959৫ 101 1116 90089101) 2170 9111161 51176 
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0185 016 115 01011116100 ৫1501101655 0112 1215 4৯110 1৮017181 
€511210952101, ৬615 8110111% 1)6 08075 ০09 11100 076 ০961॥ 0 
061161 2 591165 01 [0০9৬/6100] 1001611109 2100 11)176৬/ 1)1105611 1768171 
8180 501 1010 70০91101921] 10917)1011569611175 1015 2517৬111607) 010 01061 
$1701121 011:0711775121065, 19911) 25106 1915 1910.৫২ 


৮ 

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ দান তাঁর স্বদেশী- 
সংগীতমালা । তার কিছ বেরিয়েছিল ১৩১২ সালের ভাদ্র-আ'*বনের 
“ভাণ্ডারে', কিছ বজ্গদর্শনোর আম্বনে । দু-একটি অনাত্র। সাময়িকপনে 
বেরোয়ান এমন গানও আছে ।* এর মধ্যে কুড়ি গান “বাউল, গ্রম্থে 
সংকালত হয়েছিল | প্রভাতকমার বলেছেন, 'বাঙালর কাছে সে'দন দেশ 
সত্যই মাতৃরুণপে প্রকাশিত হইয়াছিল, এবং, রবান্দ্রনাথ.."সেই মহাযজ্ঞে শাস্ত- 
মন্মোচ্চারণম্বারা দেশমাত্‌কার বন্দনা করিয়াছিলেন, ।** প্রভাতকূমার আরও. 


বন্দে মাতরমূ ৪৩ 


বলেছেন, এই গানগৃঁলির কয়েকটি হইতেছে বঞ্গমাতার সৌন্দর্য বর্ণনা”, 
কিয়েকাঁট দেশবন্দনা”, “কিন্তু অধিকাংশই হইতেছে তেজোদপ্ত সংগীত, যাতে 
জীবনের নানা সংগ্রামে ব্যবহৃত হইতে পারে! 1৫৬ 

গীতবিতানের “দ্বদেশ' পর্যঁয়ে ছেচাল্লশাঁটি গান কাঁলত হয়েছে ।** তার 
অর্ধেকেরও বোঁশ গান ১৩১২ সালের ভাদ্র-আঁিবনে লেখা । তখন রবান্দ্র- 
নাথের শরীর খুব সুস্থ ছিল না। বখ্গভগ্গ আন্দোলনের দিনগুীলতে তিনি 
শাঁন্তনিকেতন 'িরিডি ও কলিকাতায় যাতায়াত করেছেন । শান্তি'নকেতন 
ছিল তাঁর শিক্ষাসন্রের কেন্দ্রপীঠ, গাঁরিডি স্বাস্থাঁনবাস এবং কাঁলকাতা 
আন্দোলনের যজ্জস্থলী । প্রভাতকুমার তার গীতবিতান / কালানুক্রমিক 
সূচী'র প্রথম খণ্ডে [ স" পশচশে বৈশাখ ১৩৭৬ ] লিখেছেন, “গারাঁড 
বাসকালে ১৩১২ সালের ২৬শে ভাদ্র হইতে ১৩১২ সালের ২২শে আ'শ্বনের 
মধ্যে বাউল" গীতগ্রন্থের গানগ্ল রাঁচত | গ্রন্থখানর প্রকাশক'ল ১৩১২, 
আশ্বিন ১৪,।*৮ প্রভাতকূমারের এই উটন্ততে ঈষৎ নটি রয়ে গেছে। 
পূর্বেই বলা হয়েছে, এসময়ের মধ্যে রাচত সব গানই “বাউল গ্রন্থে সংকাঁলত 
হয় নি। মাত্র কাঁড়টি নিবাচিত গান নিয়ে*বাউল' প্রকাশিত হয়েছিল । 

অর্থৎ মান্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ সাতাশটি স্বদেশসংগণত রচনা 
করেছেন। এই গীতসপ্তবিংশাঁতি স্বদেশী যুগে বাংলাদেশজোড়া জাতীয় 
সংগ্রামে কাঁবর সর্বশ্রেষ্ঠ দান। আমরা প্রভাতকূমারের 'কালানুক্ল'মক স.চী'র 
অনুসরণে এই স্বদেশ-গীতাঞ্জ'লর তালিকা 'নদ্ছে প্রদান করলাম : 

১. “বান'--এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে । ২. একা” দি 
তোর ডাক শুনে কেউ না আসে । ৩. 'াত্মূতি,_-আজ বাংলাদেশের 
হদয় হতে কখন আপান”। ৪. “মাত্গৃহাঁমা কি তুই পরের দ্বারে 
পাঠাব তোর ঘরের ছেলে ৷” &. প্রিয়াস--তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, । 
৬. “বলাপ?” _-“ছি ছি, চোখের জলে ভেজাসনে আর মাঁট। ৭. “বিউল, 
(১)--যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আম তোমায় ছাড়ব নামা! ৮. “বাউল” 
(২)--যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বাঁলস নে ছু । ৯. “বাউল, 
(৩) ওরে তোরা নেই বা কথা বলল । ১০. “বাউল” (৪)--'যদি তোর 
ভাবনা থাকে ফিরে যা না” । ১১. বাউল' (৫) 'আপাঁন অবশ হলি, তবে 
বল দিব তুই কারে । ১২. 'বাউল' (৬)-:ও জোনাকি, কি সুখে ওই 
ডানা দুটি মেলেছ? । ১৩. 'রাখী-সংগীত”--বাংলার মাটি, বাংলার জল, 
বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'। ১৪, রাখী-মংগাঁত'-_“বাঁধর বাঁধন কাটবে 
তূমি এমন শান্তমান । ৯৫. “আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো 


৪৪ বন্দে মাতরম- 


কর্ণধার [ গানটি সঞ্জীবনী পাঁত্রকায় কাঁবর স্বাক্ষরে ১৯০৫ সালের ১২ 
অক্টোবর প্রকাশিত |] ১৬. 'রাখী-সংগীত'--ওদের বাঁধন যতই শন্ত হবে 
ততই বাঁধন টুটবে? । ১৭, আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে 
থাকে? । ১৮. “ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না" । ১৯, “সার্ক জনম"? 
সার্থক জনম আমার জন্মোছ এই দেশে । ২০. পথের গ্রান'_- আমরা 
পথে পথে যাব সারে সারে । ২১. আমার সোনার বাংলা” আমার সোনার 
বাংলা, আ'ম তোম/য় ভালবাস” । [ গরানাট ১৩১২ সালের ২২শে ভাদ্র প্রথম 
“সঞ্জীবনী" পাঁত্রকায় প্রকাঁশত । 1৯ ২২. “দেশের মাঁট'_-ও আমার দেশের 
মাঁট, তোমার "পরে ঠেকাই মাথা” । ২৩. ঘিরে মুখ মাঁলন দেখে গাঁলসনে? | 
২৪. গভীর রাতে ভান্তভরে কে জাগে আজ” । ২৫. “হবেই হবে 
পন'শাদন ভবসা রাখস ওরে মন, হবেই হবে । ২৬. পদ্বধা+-বুক 
বেধে তুই দাঁড়া দেখি । ২৭, “অভয়'_'আঁম ভয় করব না ভয় 
করব না' ।৬* 
এই গণীতসপ্তাবংশাঁতর মধ্যে দ্বাদশ এবং দ্বাঁবংশাতি সংগীত-দুটি 
গঁতাঁবতানেব “স্বদেশ” পর্যয়ের অন্তভর্ন্ত হয় 'ীন। প্রথম গানাট গেছে 
“বচিত্র” পর্যায়ে, অখণ্ড গীতাঁবতানের ৫৮২ পৃষ্ঠায়, সংখ্যা ৮৭। দ্বিতীয় 
গানাট গেছে “পূজা ও প্রার্থনা", অখণ্ড গণতাঁবতানের ৮৫৩ পুচ্ঠায়, সংখ্যা 
৭১। সপ্তদশ ও অগ্টাদশ গ'ন-দটও গেছে জাতীয় সংগীত” পধাঁয়ে ।৬, 
অথচ “বচিত্রা” এবং “পৃজা ও প্রার্থনা'র দুটি গানই ১৩১২ সালে রাঁচিত 
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীত | প্রথম গানাঁট “জোনাক সম্বোধনে কাঁবির 
স্বগতোন্ত । রাজনোতিক নেতৃবৃন্দের তুলনায় কাব 'ীনজেকে স্য-চন্দ্রের 
মধ্যে জোনাকিবং কঙ্পনা করে বলছেন : 
তুমি নও তো সূর্ঘ, নও তো চন্দ্র, 
তোমার তাই বলে কি কম আনন্দ । 
তুম আপন জীবন পূর্ণ করে 
আপন আলো জেবলেছ । 
এই আপন জীবন পূর্ণ করে / আপন আলো জেবলেছ' বাক্যটট 'মানসী'র 
-যুগে লেখা গুরু গোঁবন্দ' কাঁবতাকে স্মরণ কারিয়ে দেয়-_ 
চাঁরাদক হতে অমর জীবন 
বন্দু বন্দু কার আহরণ 
আপনাপ্প মাঝে আপনারে আম 
পূর্ণ দেখব কবে । 


বন্দে মাতরম, 8৪৫ 


্বতীয় কাঁবতাঁটতে কোজাগরী পার্ণমার রূপকঞ্প আশ্রয় করা হয়েছে । 
বাঁওকমচন্দ্র “বন্দে মাতরম: সংগীতে স্বদেশলক্ষমীর লক্ষমীপ্র তমার ধ্যান করে 
বলেছেন, “নমাম কমল।ং অমল,ং অতলাম । ১৩১২ সালে লেখা স্বদেশ- 
সংগীতগদল রচনার পূর্বে [ ১৮৯৬ সালে ] কাব 'আয়ি ভুবনমনোমোহিন?, 
গান রচনা করেছেন । কল্পনা? গ্রন্থে প্রকাশের সময় গানটির নাম দেওয়া 
হয়েছে “ভারতলক্ষনী” । গভীর রাতে ভ'ন্তভরে কে জাগে অজ, কে জাগে 
গানাটতে “সপ্ত ভুবন আলো করে, ষে লক্ষীর আ'বভবি, কবিক্পনায তি।নই 
বঙগলক্ষমী । তাই কাব বলছেন, 


ষোলো কলায় পূর্ণ শশী, নিশার আঁধার গেছে খাস" 
একলা ঘরের দুয়ার "পরে কে জাগে আজ, কে জাগে। 


সং ্ঁ 


আজ যাঁদ রোসং ঘুমে মগন চলে যাবে শুভলগন, 
লক্ষী এসে যাবেন স'রে_কৈ জাগে আজ, কে জাগে । 


বলাই বাহুল্য, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আরো কয়েকটি গানের মতো এটও 
জাগরণ-সংগ্রীত । সুতরাং ১৩১২ সালে লেখা “ও জোনাক, কী সুখে 
ওই ডানা ছাট মেলেছ' এবং “গভীর রাতে ভন্তিভরে কে জাগে'-খএই দুটি 
গানও স্বদেশসংগীতের অন্তভূন্ত হওয়া একান্ত সমীচীন । 


এই প্রসঙ্গে পুনশ্চ বলা প্রয়োজন যে, “অখণ্ড গণীতণবতানে” রবান্দ্রনাথের 
স্বদেশপ্রেমাত্মক গানগ্াল দু-পাঁয়ে বিভন্ত । প্রথম পর্যায়ে ২৪৩ থেকে ২৬৭ 
পৃচ্ঠায় “স্বদেশ” পর্যায়ে আছে ৪৬ গান। আবার ৮১৩ থেকে ৮২৩ 
পৃষ্ঠায় “জাতীয় সংগীত” পযাঁয়ে আছে আরো ১০টি গান। ্বরাবতানে'র 
৪৬ ও ৪৭ খণ্ডে আছে যথাক্রমে ২৪1ট ও ২৬ট গান। অখণ্ড গীতাঁবতানের 
স্বরালাপপঞ্জীতে বলা হয়েছে “বরবিতান ৪৬-আঁঙ্কত খণ্ডে বঙ্গভত্গজনিত 
জাতীয় আন্দোলন-কালে রাঁচত ২৪ট রবীন্দ্রসংগীতের স্বরালাপ ছাড়া “বন্দে 
মাতরম: গানের রবীশ্দ্র-সুর সংকলন করা হইয়াছে । স্বরাঁবতান ৪৭- 
আঁঞ্কত খণ্ডে রাষ্ট্রীয় সংগত ও রবীন্দ্রনাথের দেশভান্ত-সচক অন্যান্য ( মোট 
২৬ট ) গানের দ্বরালাপ আছে" ।*২ এখানে উল্লেখ্য যে, “এখন আর দের 
নয়, ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর্‌ গো" এই গানাঁট প্রভাতকৃমারের কালানু- 
ক্লামক সূচীতে ১৩১২ সালের গানের তালিকায় নেই, দিনত অখণ্ড 
গতাবতানের স্বদেশ পধাঁয়ে ওটি ৩৭-সংখ্ক গান । স্বরবিতানের ৪৬ 
খণ্ডে ওটি “বঙ্গাভগ্গ-জনত জাতীয় আন্দোলন-কালে রচিত' বলেই ধৃত 


৪৬ বন্দে মাতরম, 


হয়েছে । ভুল প্রভাতকূমারেরই হয়েছে, কারণ এখন আর দোর নয়” গানাট 
১৩১২ সালের ফাল্গুনের “ভান্ডারে' প্রকাশিত হয়েছিল । 

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীতের ইতিহাসে তাঁর ১৬ থেকে ১৮ বৎসর 
বয়সের মধ্যে লেখা গানগনীলরও উল্লেখ না করলে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে 
যাবে । আমরা প্রভাতকমারের 'কালানুক্রামক সচা'তে শোর রবীন্দ্রনাথের 
পাঁচাট 'জাতীয় সংগীতে'র উল্লেখ পাচ্ছি । ১. তোমারি তরে, মা, সশপন 
এ দেহ” [কাঁবর বয়স তখন ষোলো 11 ২. “আয় 'বষাদিনী বাঁণা, 
[ বয়স ১৭ ]। ৩. “ভারত রে, তোর কলংাকত পরমাণরাঁশ [ বয়স ১৭ ]1 
8. াকো রে মুখ-চন্দ্রমা, জলদে' [ বয়স ১৭ 11 এবং ৫. একসনত্রে 
বাঁ'ধয়া'ছ সহস্রটি মন" [ বয়স ১৮ ]। 

বদ্কমচন্দ্রের “বন্দে মাতরমত রুনার কাল যাঁদ ১৮৭৪ বা ১৮৭৫ সাল ধরা 
হয় তাহলে রবীন্দ্রনাথের “তোমার তরে, মা, সশীপন এ দেহ / তোমার তরে, 
মা, সপন প্রাণ গানাট তার প্রায় দু বংসর পরে, ১৮৭৭ সালে লেখা 
'একসূত্রে বাঁধয়া'ছ সহম্রাট মন প্রথমে জ্যোতারদ্দ্রনাথের পঃরাবক্রম। 
নাটকের দ্বিতায় সংস্করণে [ ১৮৭৯ ] ওই গ্রন্থের অন্তভু্ত হয়। ১৩১২ 
সালের “সংগীত-প্রকাশিকা'্ম ওই গানের যে স্বরালাঁপ প্রস্তূত করা হয় তাতে 
গানের প্রবপদ হিসাবে “বণ মাতরমণ মন্ত্র যুস্ত হয়ে তার যে রূপ দাঁড়ায় তা 
1নম্নে প্রকাশিত হল : 


এক সূত্রে বাঁধয়াছ সহম্রাট মন, 
এক কার্যে সশীপয়াছি সহম্্র জীবন-_ 
বন্দে মাতরম্‌। 
আসক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়, 
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নিভ'য়-_- 
বন্দে মাতরম । 
আমরা ডরাইব না ঝাঁটকা-বঞ্ধায়, 
অযূত তরঙ্গ বক্ষে স'হব হেলায় । 
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন, 
তবু না ছিশড়বে কডু এ দঢ় বম্ধন-_ 
বন্দে মাতরমং ।৬৩ 


বঙ্গাভঙ্গ আন্দোলনের প্রাণমন্ত বন্দে মাতরম: প্রবপদরূপে যুস্ত হওয়াম 
শানাট যেন নবজণ্ম লাভ করেছে । 


বন্দে মাতরম: ৪৭ 


১ 


১৯০৫ সালে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগতীত বাঙালপর জীবনে ষে অভ্তপূর্র 
প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল তার হীঙ্গত পৃবেই দেওয়া হয়েছে । এবার এই 
গণীতিসপ্তাঁবংশ?তর দু-একাট গানের বিশেষ উল্লেখ করা কর্তব্য । 
ভারত সরকার যখন বাঙালীর সমস্ত প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে বঙ্গচ্ছেদের 

সংকজ্পে আঁবচল রইলেন তখন বাঙালীও সর্বভাবে, সমস্ত শান্ত প্রয়োগ করে, 
তা প্র'তরোধ করার জন্য প্রস্তুত হল । পবেই বলা হয়েছে, রাজনোতিক 
নেতৃবৃন্দের সমস্ত কর্মপম্থার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ সবসময় একমত হতে পারেন 
ণন। ধকন্তু বাঙালীর চরম শম্তপরীক্ষা ও অপূর্ব জাগরণের দিনে ক'ব 
দুরেও সরে থাকতে পারেন নি। তাঁর সোঁদনকার মানীসক অবস্থা রাধাকৃমুদ 
মুখোপাধ্যায় পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করেছেন । দেশের এই আহ্বানে কাঁবকণ্ঠে 
সংগীত অজন্ত্র ধারায় উৎসারত হতে লাগল । সে সংগীতের বোশস্টয বাংলা 
ও বাঙালীর প্রণমাতানো দেশী সুর । কীর্তন, রামপ্রসাদী, ভাটয়াল ও 
সারগনের সুরে গান বেধে কাব বাঙালশকে মাতিয়ে তুললেন । এই 
পায়ের প্রথম গান হল “এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, জয় মা” বলে 
ভাসা তরী । তীয় গানে কবিদৃ্টিতে স্বদেশের মাতৃরূপ উত্জবল হয়ে 
উঠলো । মায়ের সেই অপরূপ রূপ দেখে কাঁবভন্ত বলছেন : 

ডান হাতে তোর খড়গ জলে, বা হাত করে শংকাহরণ, 

দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরন । 

ওগো মা, তোমার ক ম.রাঁত আজ দেখ রে! 

তোমার মূস্তকেশের পহুঞ্জ মেঘে ল্‌কায় অশান, 

তোমার অচিল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রুবসনী ! 
যাঁর ডান হাতে খড়গ, যাঁর বাঁ হাতে বরাভয়, যাঁর ললাটনেতর আশ্নবর্ণ, যাঁর 
সৃত্ত কেশের পুঞ্মেঘে অশাঁন লাীকয়ে আছে, মায়ের সেই রৌদ্রবসনা 
েবীমযার্ত কি বাঁওকম-কমলাকাম্তের মাতৃমৃত থেকে স্বরূপত স্বতন্ত্র ? যাঁর 
চরণের দীঞ্তরাঁশ আলোর রূপে আকাশে ছাঁড়য়ে পড়ে, কাঁবদ্ষ্ট 1ক তাঁকে 
অলৌকিক 'দব্যরূপে ধ্যান করে নি ? 

বলা বাহুল্য, এই মা-ই হয়েছেন কণ্বর “সোনার বাংলা? । এই ধুগের 

অন্যতম স্মরণীয় গান হল 'আমার সোনার বাংলা, আণম তোমায় ভালবাসি? 
বঙাভগ্গের প্রাতবাদে ১৯০৫ সলের ৭ অগস্ট কলকাতার টাউন হলে যে 
বশাল জনসভার আয়োজন হয় সেই সভা উপলক্ষে বাউল সরে গাওয়া কবির 
এই গ্ানাঁট ণবশেষ প্রাসাম্ধি লাভ করে । আর, একথা স্বীকার করতেই হবে, 


৪৮ বন্দে মাতরম্‌ 


কমলাকাণ্তেব “সুবর্ণ ময়শ বঙ্গপ্রাতিমা ই কাব-বাউলের ভাষায় হয়েছেন “সোনার 
বাংলা” । এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, ১৯৭১ সলে স্বাধীন সাবভৌম রাণ্ট্ 
হিসাবে বাংলাদেশ" রবী'দ্রনাথের এই গানের প্রথম দশ পংস্তি তাঁদের জাতীয় 
সংগীত 'হসাবে গ্রহণ করেছেন । 
সে'দন রবীন্দ্রনাথ এই বাংলার মাটিতেই তাঁর প্রাণের প্রণাম নিবেদন করে 

বলোছলেন : 

ও আমার দেশের মাটি, তোমার "পরে ঠেকাই মাথা । 

তোমাতে বন্বময়ীর, তে'মাতে শীবশ্বমায়ের আঁচল প।তা । 

তুমি নিশেছ মোর দেহের সনে, 

তম ীমলেছ মোর প্রাণে মনে, 

তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মার্তি মমে গাথা । 

রবীন্দ্রনাথের এই মাতপ্রণাম বন্দেমাতরম-এর “তম বিদ্যা তুগ্ম ধর্ম / 
তুমি হাঁদ তুমি মর্ম /ত্বং 'হ প্রাণাঃ শরীরে' এই স্তবকাংশকে ক স্মরণ 
-কাঁরয়ে দেয় না» এই গানেই রবান্দ্রনাথ জননী জন্মভূগির মধ্যে “বশ্বময়খ, 
4(বনবমাতা'কে মানস-প্রত্যক্ষ করে বলেছেন, “তুমি যে সকল-সহা সকল-বহা 
ম।তার মাতা” । এই চরণের মাতার মাত। কথাটির বাগ্ভ।গ্গ বিশেষভাবে 
লক্ষ্য কবার মতো । এই প্রসঙ্গে মধুস্‌দনের “দেবদষ্ট কাঁবতার "মা নাই 
ইহার চেষে উন্তট আঁনবার্ধভাবেই মনে পড়ে । এই সোনার বাংলায় জন্ম- 
গ্রহণ কবে কবি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন : 
সার্থক জনম আমার জন্মে ছ এই দেশে । 
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥ 


১০ 

বৎগভগ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের আরেকটি আঁবস্মরণীয় সংগীত হল “বাংলার 
মাঁট বাংলার জল । ১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট কলিকাতার টাউন হলের যে 
মহতী সভার কথা বলা হয়েছে তা মহানগরাঁকে কেন্দ্র করে সারা বাংলাদেশে 
উত্তাল সমুদ্রতরঞ্গের মতো ভেঙে পড়ে-ছল। বাংলা দেশের ইতিহাস'-এ 
ড” মজুমদার বলেছেন, ৭ই আগস্ট কলকাতায় ষে শোভাষান্রা হয়েছিল “এরূপ 
1বশাল ও শ্রেণনবন্ধ শোভাযান্তা কলিকাতায় পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই 1১৪ 
কিন্তু শুধু সভা-সামতিতে প্রাতবাদ-প্রস্তাব গ্রহণ এবং সম্ঘবদ্ধ প্রতিরোধ 
গঠন করলেই যে ফলোদয় হবে না, সে কথা সেদিনকার নেতৃবৃন্দ বুঝোছলেন ॥ 


বন্দে মাত রম: ৪৯ 


তাই “সঞ্জীবনী-সম্পাদক কৃষ্ককুমার ত্র বিলাতী পণ্য বজনের প্রস্তাব 
করলেন । কৃষ্কুমার 'আত্মচরিতে লিখেছেন, “সঞ্জীবনী ইংলণ্ড হইতে যে 
সকল দ্রব্য ভারতে আমদানন হয় এবং তন্মধ্যে যাহ ভারতবষে প্রাপ্ত হওয়া 
যায়, তাহার বিবরণ প্রকাশ কারতে আরম্ভ কাঁরলেন। এসঞ্জীবনী, ইহা 
প্রদর্শন কাঁরলেন (যে) যে-সকল দ্বব্য ভারতে উৎপন্ন হয় তাহা ব্যবহার 
কাঁরলে ইংরেজ ব্যবসায়ীদের কত ক্ষত হইবে । ইংরেজ বাঁণকদের যাঁদ বাবসা 
বন্ধ করা যায় তবে ইংরেজ জাত বাধগালার অগ্গরচ্ছেদ নিরারণের জন্য সচেষ্ট 
হইবে । “সঞ্জীবনন জনসাধারণকে দ্‌ঢসংকল্প করাইবার জন্য এই প্রস্তাব 
করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী তাঁতী ও জোলার মোটা কাপড় পারবে এবং বেশ্দ 
মূল্য হইলেও বোম্বাই, আমেদাবাদ ও নাগপুরের কলের কাপড় পারবে । 
বিলাতী লবণ পাঁরত্যাগ কবরয়া দেশী কালো করকচ লবণ ব্যবহার কাঁরবে। 
»**িঞজীবন?” বদেশী দুব্য বজ্ন আন্দোলনে সমস্ত শান্ত নিয়োগ কারয়া- 
ছিলেন । 'বিলাতণ বর্জন প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরলে ইংরেজ জাতির চৈতন্য হইবে 
এবং লড" কার্জনের দম্ভ চুণ“ হইবে বাঞ্গালী ইহা বুঝিতে পাঁরিয়াছিল ।,৬৫ 

১৯০৫ সালের ৭ই আগস্ট টাউনহলে অন্দাষ্ঠত বঙ্গচ্ছেদের প্রথতবাদসভায় 
িলাতশ বর্জন বিষয়ক প্রস্তাব উত্থাপিত হয় । কৃষ্ককুমার লিখছেন, টাউন- 
হলের সভার পর 'বিলাতী দ্রব্য বন আন্দোলন দ্র:তবেগে দেশময় বিল্তৃত 
হইয়াঁছল । 'বিলাতন কাপড়, চান, লবণ, জুতা, 'দয়াশলাই ও স্টীল ট্রাক, 
[সগারেট, সাবান প্রভ্‌।ত দ্রব্য বাঙ্গালীর গৃহ হইতে বাহদ্কৃত হইল ।+১৬ 

[বশেষ করে তরুণ-সমাজের মধ্যে এই িয়কট' আন্দোলন তীব্র আকার 
ধারণ করল । স্কুল-কলেজের স্বেচ্ছাব্রতী ছাত্ররাই হল 'বলাতা-বর্জন 
আন্দোলনের পুরোগামী সৌনক | 'বিলাতখ-বজনের সঙ্গে সঙ্গে এল স্বদেশশ- 
গ্রহণ ব্রত। 

িম্তু বাংলাদেশের এসব প্রতিবাদে কর্ণপাত না করে 'ব্রাটশ সরকার 
১৯০৬ সালের ১৬ই অক্টোবর [ ৩০শে আশ্বিন, ১৩১২ সাল ] বঙ্গব্যবচ্ছেদের 
ব্যবস্থা আইন অন:সারে কার্ষে পাঁরণত করলেন । এই সরকারী অবিমৃষ্য- 
কাঁরতার প্রাতবাদে 'তিশে আশ্বিন কলিকাতার নাগাঁরকবৃন্দ ষে সক্রিয় সংগ্রাম 
শুরু করলেন তা ভারতের জাতীয় জাগরণের ইতিহাসে আঁবস্মরণায় । 
রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করলেন “রাখাীবমন্ধনে'র ; তা হবে দ্বিখশ্ডিত বচ্গের 
িলনের প্রতীক । সংরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তাব করলেন অখণ্ড 
বঙ্গভবন, নির্মাণের | রামেদ্দ্সুম্দর ভিবেদণ প্রয্তাব করলেন 'অরম্ধন, 
পালনের । বাঙালীর জীবনে এই রাহঃগ্রস্ত দিনটিতে বাঙালীর কোনো গৃহে 

ব-৪ 


$০9 বন্দে মাতরম: 


উনূনে আগুন জঙলবে না। শিশু ও রোগ ছাড়া সারা দেশে অনশন 
পালিত হবে । বাংলার নারীসমাজকে এই আন্দোলনে সারুয় ভাঁমকা গ্রহণের 
আহ্বান করে তানি লিখলেন “বঙ্গলক্ষমণীর ব্রতকথা? । 

বন্দে মাতরম দিয়ে “বঞ্গলক্ষীর ব্রতকথা"র শুরু, “বন্দে মাতরম মন্ত্র 
উচ্চারণ করেই তার শেষ। এই আঁভনব ব্লতকথায় রামেন্দ্রসন্দর দীলখলেন : 

বাঙলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমাচল, দক্ষিণে সাগর । মা গণ্গা 
মর্তেয নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন । প্রয়াগ-কাশী পার হ'য়ে মা 
পূর্ববাহনী হ'য়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন । প্রবেশ করে মা সেখানে 
শতমুখী হলেন । শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন । তখন লক্ষমী এসে 
সেই শতমুখে আঁধগ্ঠান করলেন । বাঙলার লক্ষী বাঙলাদেশ জুড়ে 
বসলেন । 

১ রগ ঁ 

লক্ষী চণলা। চণ্চল হয়ে বাঙলার লক্ষ্মী বাঙলা ছেড়ে চললেন । 
আঁধার রাতে কালপেশ্চা ডেকে উঠল । তখন সাত কে।ট বাঙালী কে'দে 
উঠ্‌ল। রাজার দোষে লক্ষমী আমাদের ছেড়ে চললেন বলে রাজার দোষ 
দিয়ে সকলে কেদে উঠল । ইংরেজ রাজা সেই কাঁদন শুনে 'বিরন্ত হ'লেন। 
ইংরেজ রাজার তখন একটা ছোকরা নায়েব ছিল; সে আপন দেশে ছিল 
কেরানী, হয়ে এসে"ছল নায়েব । নায়েবা পেয়ে সে ধরাকে সরা জ্ঞান করত ॥ 
আলমাঁগর বাদশার তন্তে বসে সে আপনাকে আলমাগরের নাত ঠাওরা'ত । 
সে বললে, এরা বড় ঘ্যান্ঘ্যান্‌ কর্ছে ; থাক্‌, এদের দুস্দল ক'রে 'দাচ্ছ ; 
এক দিকে যাক্‌ মোছলমান, এক দিকে থাক্‌ হিন্দ । এরা ভাই-ভাই 
একঠাঁই থেকে বড় বিরন্ত করছে ; এদের ভাই-ভাই ঠাঁই-ঠাই ক'রে দাও, এদের 
জোট ভেঙে দাও। এই ব'লে তিন বাঙালীকে দুদল ক'রে দলেন,-_ 
একাঁদকে গেল হিণ্দু, একাঁদকে গেল মোছলমান। পবে-উত্ধরে গেল 
মোছলমান, পশ্চিম-দক্ষিণে থাকল 'হিদু । 

“লক্ষী দেখলেন, আম বাঙলার লক্ষী ; আর আমার নিতান্তই বাগলায় 
থাকা চলল না। আমার 'হশ্দু যেমন মোছলমান তেমাঁন। 'হ"দ- 
মোছলমান যখন ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হ'ল, তখন আর আমার বাঙুলায় থাকা 
চলল না। 

*১৩১২ সাল, আঁশ্বন মাসের 'তাঁরশে, সোমবার কৃফপক্ষের তৃতীয়া, 
সে দিন বড় দর্দন, সেই দন রাজার হুকূমে বাগুলা দহ-ভাগ হবে ; দু-ভাগ 
দেখে বাঙলার লক্ষঘী বাঙলা ছেড়ে যার্েন। পাঁচ কোটি বাঙালী আছাড় 


বন্দে মাতরনম, &১ 


খেয়ে ভূমে গড়াগাঁড় দিয়ে ডাকৃতে লাগল-_মা, তুমি বাঙলার লক্ষী, তাঁম 
বাঙলা ছেড়ে যেয়ো না, আমাদের অপরাধ ক্ষমা কর ; বিদেশী রাজা আমাদের 
সুখ দুখ বোঝেন না; তাই ভাই-ভাই ঠাই-ঠাইি করতে চাইলে ; আমরা 
ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হব না; মা, তাম কৃপা কর; আমরা এখন থেকে 
মানুষের মত হব ; আর পৃতুলখেলা করূব না, কাণ্ন 'দিয়ে কাঁচ কিনব না ঃ 
পরের দুয়ারে ভিক্ষা করব না; মা, তাঁম আমাদের ঘরে থাক। বাঙলার 
লক্ষ্মী বাঙালীকে দয়া করলেন । কালাঘাটের মা-কালীতে 'তনি আবিভবি 
করলেন । মা-কালী নববেশে মন্দিরে দেখা দিলেন । সে দন আম্বনের 
অমাবস্যা, ঘোর দুর্যোগ । ঝমৃঝম বৃষ্টি, হুহ করে হাওয়া । পণ্সাশ 
হাজার বাঙালী মা-কালীর কাছে ধন্না দিয়ে পড়ল । বললে, মা, আমাদের 
রক্ষা কর। বাঙলার লক্ষমী যেন বাঙলা ছেড়ে নাযান। আমরা আর 
অবোধের মত ঘরের লক্ষযীকে পায়ে ঠেল্‌ব না। কাণন 'দিয়ে কাঁচ নেবো না। 
ঘরের 'জানষ থাকৃতে পরের 'জাঁনষ নেবো না। মায়ের মান্দর হ'তে মা 
ব'লে উঠলেন--জয় হউক, জয় হউক ; ঘরের লঙক্ষমণ ঘরে থাকবেন ; বাঙলার 
লক্ষী বাঙলায় থাকবেন ; তোমরা প্রাতিজ্ঞা ভুলো না; ঘরের থাকতে পরের 
নিয়ো না; পরের দুয়ারে ভিক্ষা চেয়ো না; ভাই-ভাই ঠাই-ঠাই হয়ো নাঃ 
তোমাদের “এক দেশ এক ভগবান, এক জাত এক মনপ্রাণ” হোক ; লক্ষণ 
তোমাদের অচলা হবেন । 

প“তাঁরশে আ'*বন, কোজাগরী প্যার্ণমার পর তৃতীয়া । পাার্ণমার পৃজা 
শনয়ে বাঙলার লক্ষ্মী এ 'দন বাঙলা ছাড়াছলেন । এ দিন বাঙলার লক্ষমশ 
বাঙলায় অচলা হ'লেন ! বাঙলার হাট-মাঠ-ঘাট জুড়ে বসলেন । মাঠে 
মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষমী বিরাজ করৃতে লাগলেন । ফলে ফুলে দেশ 
আলো হ"ল। সরোবরে শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা 
করতে লাগল । লোকের গোলাভরা ধান, গোয়ালভরা গরু, গালভরা হাসি 
হল। 

বাঙলার মেয়েরা এ দিন বঙ্গলক্ষমীর ব্রত নিলে । ঘরে ঘরে সে দিন 
উনৃন জব্লূল না। হিহদু মোছলমান ভাই ভাই কোলাকুলি করলে । 
হাতে হাতে হলদে সমতোর রাখী বাধলে । ঘট পেতে বঙ্গলক্ষরীর কথা 
শুনলে । যে এই বঙালক্ষমীর কথা শোনে, তার ঘরে লক্ষ্মী অচলা হন । 

“বচ্ছর-বচ্ছর এ 'দিনে বাঙালীর মেয়েরা এই ব্রত নেবে। বাঙালীর ঘরে 
এ দিন উন্দন জবল্‌বে না। হাতে হাতে হলদে সমুতোর রাখা বাঁধবে । 
“বঙশালক্ষঘীর কথা শুনে শাঁখ বাজিয়ে ঘটে প্রণাম ক'রে বাতাসা-পাটাল , প্রসাদ 


৫০ বন্দে মাত রম 


পাবে । ঘরে ঘরে লক্ষ্মী অচলা হবেন। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকবেন ॥ 
বাঙলার লক্ষণ বাঙলায় থাকবেন । 
“বাই বল-_- 
আমরা ভাই ভাই একঠাই ৷ 
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥ 
ভাই ভাই একঠহি । 
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥ 
ভাই ভাই একঠহি । 
ভেদ নাই ভেদ নাই ॥১১" 


তিশে আশ্বিন কলকাতায় সষেদিয় থেকে সযস্তি পযন্ত যে কাষসচ? 

রাঁচত হল তাও অভ্‌তপূর্ব । সোঁদন ব্যবসা-বাণিজ্য সব বন্ধ থাকবে, দোকান- 
পাট খুলবে না। ভোরবেলা “বন্দে মাতরমত সংগীত করতে করতে সবাই 
ণমালিত হবেন গত্গাতীরে । সেখানে স্নান করে শোভাযাত্রা পৌাছবে বীডন 
স্কোয়ার ও কর্নওয়াঁলস স্ট্রীটের মধ্যবতরঁ সেন্ট্রাল কলেজে । শুরু হবে 
“রাখীবন্ধনঃ অনূষ্ঠান। তার মূলমন্ত্র হবে “ভাই ভাই একঠাঁই” । এই মন্ত্ 
কণ্ঠে নিয়ে পরস্পর পরস্পরের হাতে হলদে রঙের সুতো বেধে দেবেন। 
রবান্দ্রনাথই “রাখীবন্ধনে'র কপনাকার । তান এই উপলক্ষে রচনা করলেন 
তাঁর খ্যাত রাখীসংগীত : 

বাংলার মাঁট, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-_- 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পণ্য হউক হে ভগবান ॥ 

বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ-__ 

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক , পৃণ“ হউক হে ভগবান ॥ 

বাঙালর পণ, বাঙাঁলর আশা, বাঙালর কাজ, বাঙাঁলর ভাষা-_ 

সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান ॥ 

বাঙালির প্রাণ, বাঙাঁলর মন, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন-_ 

এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান। 


১৪ 

কব হিসাবে শুধু প্রেরণাসণ্ণারী সংগীত রচনা করেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কৃত্য 
শেষ হয়েছে মনে করলেন না, তিনি উদ্দীপ্ত উৎসাহে সাক্রয় আন্দোলনের 
সামিল হলেন। ভোরবেলা 'বিন্দে মাতরম্‌ সম্প্রদায়ের শোভাযাত্রার পুরো” 


বন্দে মাত রম, €&৩ 


ভাগে স্থান গ্রহণ করলেন 'তাঁন। “বন্দে মাতরম- ও “রাখী সংগীত" গাইতে 
গাইতে তান আপামর সাধারণের হাতে রাখী বেধে দিলেন । অবনান্দ্রনাথ 
তাঁর “ঘরোয়া; গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের সেই ভাবোম্মত্ত রুপাঁট শিষ্পীর কলমে 
অক্ষয় করে এ'কে রেখেছেন । অবনান্দ্রনাথ লিখছেন : 

'রাঁবকাকা একা্দন বললেন, রাখী-বন্ধন-উৎসব করতে হবে আমাদের । 
সবার হাতে রাখী পরাতে হবে ।.*"ঠিক হোলো সকালবেলা সবাই গগাস্নান 
ক'রে সবার হাতে রাখী পরাব । এই সামনেই জগন্নাথ ঘাট, সেখানে 
যাব_রাবকাকা বললেন, সবাই হেটে যাব, গাড়িঘোড়া নয় ।.."রওনা হলুম 
সবাই গঞ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দু-ধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে 
ফুটপাত অবাধ লোক দাঁড়য়ে গেছে-মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁথ বাজাচ্ছে, 
মহা ধূমধাম-যেন একটা শোভ।যাত্রা। দিনও সত্গে ছিল, গান গাইতে 
গাইতে রাস্তা দিয়ে মাছিল চলল-_ 

বাংলার মাঁট, বাংলার জল 

বাংলার বায়ু, বাংলার ফল-_- 

পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান । 
-*“ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণা, রবিকাকাকে দেখার জন্য আমাদের চার 
দিকে ভিড় জমে গেল। স্নান সারা হোলে।_-সঙ্গে নেওয়া হয়ে?ছল এক 
গাদা রাখী । সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি 
ছল তাদেরও রাখী পরানো হোলো ।..*পাথুরেধাটা দিয়ে আসাঁছ, দেখি 
বীরু মাল্লকের আস্তাবলে সাহস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রাঁবকাকা ধাঁ করে বে'কে 
শগয়ে ওদের হাতে রাখা পাঁরয়ে দিলেন ।*" "রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, 
সাহসগুলো তো হতভগ্ব কান্ড দেখে ।"*হঠাং রবিকাকার খেয়াল গেল 
চশংপুরের বড়ো মসাঁজদে গিয়ে সবাইকে রাখী পরাবেন । হুকুম হোলো, 
চলো সব।.."সোজা এগিয়েই চললেন মসাঁজদের কে, সঙ্গে ছল দন, 
সুরেন আরো সব ডাকাবুকো লোক 1১৯৮ ৃ 

সোঁদন 'বকেলে আপার সাক্লার রোডে সংরেন্দ্রনাথ-প্রস্তাবিত মহাজাতি 

সদন বা ফেডারেশন হলের 'ভাত্িপ্রদ্তর স্থাঁপত হল। এই অনচ্ঠানে 
পৌরোহত্য করলেন আনন্দমোহন বসু । 

সম্ধ্যায় সভা হল পশুপাত বসুৃ-র গৃহপ্রাঙ্গণে । আপার সাক্লার 
রোডের বিপুল জনতা সহম্রকণ্ঠে রবান্দুনাথের অভীক: সংগীত গাইতে গাইতে 
সেখানে উপস্থিত হল ।-_ 


৫৪ বন্দে মাতরম্‌ 


ওদের বাঁধন যতই শন্ত হবে ততই বাঁধন টু্টবে, 
মোদের ততই বাঁধন টুটবে । 
সেদিন কাঁবর সংগীতসম্ভার অজন্ত্র। তাই এক গান শেষ হবার পর আরেক 
গ্রানের শুরু 
বাঁধর বাঁধন কাটবে তুমি এমন শান্তমান-_ 
তাম কি এমাঁন শান্তমান ! 

পশুপাঁতি বসুর গৃহ-প্রাঙ্গণে সন্ধ্যায় যে সভা হল তাতে প্রায় এক লক্ষ 
লোকের সমাবেশ হয়েছিল । এই সভাতেই স্বদেশ কাপড় তোরর জন্য একটি 
ভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার সথ্গে সঞ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 
দশাদক থেকে মুদ্রাবৃষ্টি হতে লাগলো । সভাস্থলেই পণ্চাশ হাজার টাকা 
সংগৃহীত হল। পরে আরো ক্ীঁড় হাজার । 

[তন সপ্তাহ পরে পশুপাঁত বসুর গৃহে বিজয়া দশমীর পরাদন (২১শে 
কার্তক) শবজয়া সাম্মলনী অন্ক্ঠত হল । মৈমনাসংহের মহারাজা সর্ষকান্ত 
আচার্য চৌধূুরাঁ, নাটোরের মহারাজা জগ্গাদন্দ্রনাথ রায় প্রমুখ বাংলার সম্ভ্রান্ত 
জামদারগণও এ সভায় যোগ দিয়েছিলেন । এই সভায় মাতৃমন্বে উদ্বুদ্ধ 
রবীন্দ্রনাথের ওজস্বিনী ভাষায় যে উদার আমন্ত্রণ রাঁচত হল তাতে, 'হন্দ:- 
সমাজের একট ধর্ময় মিলনোৎসব ধর্মীনরপেক্ষ বাংলা ও বাঙালী জাতর 
স্বদেশপ্রেমাত্বক জাতীয় 'মলনোধসবে পাঁরণত হল। বজয়া-স'শ্মলন" 
ভাষণে কবি বললেন, 

“আজ হইতে বাংলাদেশে ঘরের মিলন এবং দেশের মিলন যেন এক 
উৎসবের মধ্যে আসিয়া সংগত হয় । আজ হইতে প্রাত বংসরে এই 'দনকে 
কেবল বাম্ধব-সাশ্ঘলন নহে আমাদের জাতীয় সাঁম্মলনের এক মহাঁদন বািয়া 
পণ্য কাঁরব ।,*বিঙ্গাব্যবচ্ছেদ একটা উপলক্ষ্স্বরপ হইয়া সমস্ত বাঙালির 
হৃদয়ে এক আঘাত সণ্টার কাঁরতেই অমাঁন আমাদের ষেন একটা তন্দ্রা ছটিয়া 
গেল, অমাঁন আমরা মুহূর্তের মধ্যেই চোখ মোলয়া দোখতে পাইলাম বহু 
কোট বাঙালির সাঁম্মালত হৃদয়ের মাঝখানে আমাদের মাতৃভূমির মূর্তি 
বিরাজ করতেছে । বাংলাদেশে 'চরাদন বাস কাঁরয়াও বাংলাদেশের এমন 
অথণ্ড স্বরূপ আমরা আর কখনো দেখি নাই। সেই জনাই আমাদের 
সদ্যোজাগ্রত চক্ষুর উপরে জননীর দৃষ্টিপাত হইবামান্তই এমন অনায়াসেই 
বাঙালি বাঙালির এত কাছে আসিয়া পাঁড়ল-আমাদের সুখ-দুঃখ বিপদ- 
সম্পদ মান-অপমান যে আমাদের সেই এক মাতার চিত্েই আঘাত কাঁরতেছে: 
এ-কথা ব্াঁঝতে আমাদের আর কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না।' 


বন্দে মাত রন: ৫ 


ভাষণের উপসংহারে কাঁব তাঁর সৌঁদনকার দেশাত্মবোধের মর্মবাণী উচ্চারণ 
করে বললেন, “হে বন্ধূগণ, আজ আমাদের বিজয়া-সশ্মিলনের দিনে হৃদয়কে 
একবার আমাদের এই বাংলাদেশের সবন্ত প্রেরণ করো । উত্তরে 'হিমাচলের 
পাদমূল হইতে দক্ষিণে তরধ্গমূখর সমুদ্রুকূল পয্ত, নদীজালজড়িত পর্ব- 
সীমান্ত হইতে শৈলমালাবন্ধুর পশ্চিমপ্রাম্ত পর্যন্ত চিত্তকে প্রসারিত করো । 
যেচাঁষ চাষ কাঁরয়া এতক্ষণে ঘরে ফিরিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ করো--মে 
রাখাল ধেনুদলকে গেম্ঠগৃহে এতক্ষণে ফিরাইয়া আনিয়াছে তাহাকে সম্ভাষণ 
করো,.”অস্তসযেরি দিকে মুখ ফরাইয়া যে মুসলমান নমাজ পাড়া উঠিয়াছে 
তাহাকে সম্ভাষণ করো। আজ সায়ান্ছে, গঙ্গার শাখা প্রশাখা বাহিয়া 
রক্গপুপ্নের কল-উপকূল দিয়া একবার বাংলাদেশের পূর্বে পশ্চিমে আপন 
অন্তরের আ'লঙ্গন বস্তার কাঁরিয়া দাও, আজ বাংলাদেশের সমস্ত ছায়াতরু- 
'নাবড় গ্রামগুলির উপরে এতক্ষণে যে শারদ আকাশে একাদশীর চন্দ্রমা 
জ্যোতসনাধারা অজস্র ঢাঁলয়া দিয়াছে সেই নিস্তত্ধ শুচি রুচির সন্ধ্যাকাশে 
তোমাদের সাঁ'মলিত হৃদয়ের বন্দে মাতরম্‌ গীতধর্বান একপ্রা্ত হইতে আর 
এক প্রান্তে পাঁরব্যাপ্ত হইয়া ষাক"*"*৯ 

কাঁলকাতার এই মহাপ্রেরণা বাংলার বিভিন্ন জেলার শহরে ও গ্রামে-- 
বিশেষত পূর্ববশো-""অরুণবাহ্ছর ০০ সেই প্রেরণার মলমন্্ 
হল “বন্দে মাতরমত । 

শুধু বাংলাদেশেই নয়, বাংলার সেই অপূর্ব জাগরণ সমগ্র ভারতবাসীর 
চিত্তকে নবপ্রেরণায় প্রবৃদ্ধ করল। ১৯০৫ সাল ভারতের জাতীয় জীবনে 
একটি আঁবস্মরণীয় বংসর । এীতহাসিক উইল ডংরাণ্ট যথার্থই বলেছেন, 
১৯০৫ সাল থেকেই ভারতের স্বাধানতা-সংগ্রামের সন্রপাত গণনা করতে 
হবে।"" 


১০৯ 

বঞ্গাভচ্গা আন্দোলনের পুরোভাগে যে-সব নেত্‌বৃন্দ ছিলেন তাঁদের কথা বলা 
হয়েছে । কিন্তু এই আন্দোলনের ধারক ও বাহক ছিল বাংলার ছান্রসমাজ । 
রবান্দ্ুনাথ বলেছেন, “যৌবনই বিশ্বের ধর্ম ।***যৌবন জরাসম্ধের দুর্গ ভেঙে 
ফেলে জীবনের জয়ধবজা উড়ায় । ছান্লসমাজ হল প্রবুদ্ধ যৌবনের প্রতীক । 
বঙ্াভঙ্ঞাকে উপলক্ষ করে বাংলার বুক জদড়ে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের যে 
সত্রপাত হল তার প্রথম সারির সৈনিক ছিল ছাত্রসমাজ । স্বভাবতই মদমত্ত 


€৬ বন্দে মাত রম 


[দেশী শাসকের নির্যাতন ও অমানুষিক অত্যাচার ছান্রসমাজই বুক পেতে 
গ্রহণ করেছে । শাসরবর্গ ভেবেছিল পৈশাচিক দমননীতর দ্বারা ছান্রসমাজকে 
আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে নেওয়া যাবে । কিন্তু সরকারী দমননীত যত 
বাড়তে লাগল ছান্রসমাজও ততই মৃত্ঞয় মন্যে দীক্ষিত হতে লাগল । 

সেদিন ছান্রসমাজের উপর যে অমানাষক নির্যতিন চলোছল তার ইতিহাস 
সংক্ষেপে লাপিবদ্ধ করা যেতে পারে । ১৯০৫ সালেব ১০ই অক্টোবর চাঁফ 
সেক্েটারী আর ডর কালহিল প্রত্যেক জেলার ম্যাজস্ট্রেট ও কালেক্টরের কাছে 
একি গোপন সাকুলার জার করলেন। তার নারমর্ম হল: “সম্প্রাত 
স্কুল কলেজের ছান্রগণ যেভাবে রাজনীতিক আন্দোলনে সায় অংশ গ্রহণ 
করছে তা শিক্ষা-প্রীতষ্ঠানের নিয়ম ও শৃঙ্খলার বিরোধী এবং ছাত্রদের পক্ষে 
আঁনষ্টকর । যে-সকল প্রাতিষ্ঠান সরকার থেকে কোনোরূপ সাহায্য পায় তাদের 
ছাত্রদের এই শ্রেণীর আচরণ কছ-তেই সহ্য করা হবে না। অতএব আপনার 
জেলার কোনো ছাত্র "যদ তথাকাঁথত স্বদেশী আন্দোলনে পকোঁটং বা অন্য 
কোনো রকমে অংশ গ্রহণ করে তা হলে এই সমস্ত শিক্ষাপ্রাতিষ্ঠানের অধ্যক্ষদের 
জানাতে হবে যে, যাঁদ তাঁরা ছাত্রদের এই সব ক্‌কার্য বন্ধ করতে না পারেন 
তাহলে সরকার এই সব প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য বন্ধ করে দেবেন। এ-সব 
প্রাতষ্ঠানের ছাত্ররা ভাবষাচ্তে বৃত্তি পাবে না, এবং এখন যারা পাচ্ছে তাও 
বন্ধ করে দেওয়া হবে । আর এ সব স্কুল-কলেজের ছান্রেরা যাতে বিশব- 
বদ্যালয়ের পরীক্ষা দানের আঁধকারে বণ্চিত হয় তার জন্য বিশ্বাবদ্যালয়কে 
লেখা হবে । অবশ্য যাঁদ স্কুল কলেজের কতর্তপক্ষ যথাসাধ্য চেষ্টা করেও 
ছাত্রদের স্বদেশ আন্দোলন থেকে প্রাতনিবৃত্ত করতে না পারেন তাহলে যে- 
সব" 'ছান্র তাঁদের আদেশ অমান্য করবে তাদের নামের তাঁলকা শাসন- 
কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠাতে হবে এবং তাঁরাই (ম্যাঁজস্ট্রেটে বা কালেন্ররা ) 
তাদের উপযুন্ত দণ্ডাঁবধানের ব্যবস্থা করবেন ॥ স্কূল কলেজের শিক্ষকদের 
একথাও জানাতে হবে যে, শান্তিরক্ষায় প্রয়োজন হলে তাঁদের 'স্পেশাল 
কনস্টেবল" নিষুন্ত করা হবে । ছান্রদের দ্বারা শান্তভঙ্গের সম্ভাবনা থাকলে 
বিনা দ্বিধায় তা করা হবে। কারণ ছান্ররা ণশক্ষকদের ভান্ত করে এবং তাঁরা 
দুত্কৃতকারী ও অবাধ্য ছাত্রদের নামধাম দিতে পারবেন ।, 
«  কার্পাইলের এই কহখ্যাত সাক্লার জাঁরর সঙ্গে সঙ্গে বাংলায় আগুন 
জলে উঠল । এই আগুন নিয়ে খেলার কী প্রলয়ংকর পাঁরণাম হতে পারে 
তা সোঁদন মদাদ্ধ শাসকদের বোধগম্য হয় 'ন। 
“ এই সাকলার জাঁরর এগারো দিন পরে, ২১শে অক্টোবর ১৯০৫, শিক্ষা 


বন্দে মাতর ন্‌ ৬৪ 


শবভাগের ডিরেক্টর পেডলার সাহেব কলকাতায় কয়েকজন অধাক্ষের নিকট এক 
পত্র লেখেন। ও৩রা অক্টে।বর হ্যারসন রোডে যে-সব ছান্ত্র পিকেটং করেছিল 
তাদের কেন কলেজ থেকে বিতাড়িত করা হবে না অধ্ক্ষগণকে তার কারণ 
দেখাতে হবে । 

কাল'ইল সাক্দলার এবং পেডলারের চিঠিতে সরকারের যে জখ্গী 
মনোভাব প্রকাশিত হয় তার প্রতিবাদে বাংলার সংবাদপত্র এবং নেতৃবৃন্দ 
সোচ্চার হয়ে ওঠেন । ২৪ অক্টোবর ব্যাঁরস্টার আব্দুল রসূলের নেতৃত্বে 
এক জনসভায় 'বাঁপনচন্দ্র পাল কালা'ইল সাক্মলারের শুধু নিন্দা করেই 
ক্ষান্ত হলেন না, তান প্র্তাব করলেন সরকারা প্রভাববাঁজ্তি স্বাধীনভাবে 
পারচালিত জাতীয় শক্ষা প্রবতর্নের ব্যবস্থা করা হোক । “বাংলা দেশের 
ইতিহাস'কার লিখেছেন, এ দিনই গে।লাঁাঘতে আরেকটি জনসভা হয় । প্রায় 
দু'হাজার মুসলমান এই সভ।য় স্বদেশী আন্দোলনের সমর্থনে প্রাতজ্ঞাবদ্ধ 
হন ।১৭১ 

এর তন দিন পরে পটলডাঙায় চারচন্দ্র মাল্লাকের বাড়তে একাট বিরাট 
জনসভা আহৃত হয়। তাতে সভাপাঁতত্ব করেন রবীন্দ্রনাথ । ভ্‌পেন্দ্রনাথ 
বসু, কফকূুমার মিত্র, সতীশ মুখার্জ, 'বাঁপনচন্দ্র পাল, মনোরঞ্জন 
গুহঠাকূরতা প্রমুখ নেতবৃন্দ এই সভায় উপাস্থত ?ছলেন। কলকাতার 
1বাঁভন্ন কলেজের সহস্রাধক ছান্র এই সভায় যোগদান করে প্রাতজ্ঞা করল যে, 
তারা 'কালাইল সাকূ-লার মানবে না। সভাপাঁত শহসাবে রবীন্দ্রনাথ এই 
কৃখ্যাত সাক্লারের তার নিন্দা করলেন । 

কালাইল সাকর্লারের বিরুদ্ধে সংবাদপত্র, নেতবম্দ এবং ক'লকাতার 
ছাব্সসমাজের এই নিভর্ষক প্রাতবাদে শাসকবর্গ ক্ষিপ্ত হলেন এবং স্কুল ও 
কলেজের ছাদের বিরুদ্ধে তাঁদের নির্যাতন চরমে উঠল । 

১৬ অক্টোবর নবগ'ঠত পূর্ববঙ্গ ও আসামের চীফ সেরার পি. সি. 
লায়ন [ 7», 0. [01] কাল/ইল সাক্তলারের অনুরূপ এক।ট সাক্মলার 
জার করলেন। তাতে আরো বলা হল, যে-সব ছাত্র বালতি পণ্য বর্জনের 
সমথণনে পিকেটিং করবে তারা সরকারা চাকার পাবে না। 

রংপহরের ম্যাজিস্ট্রেট টি. এমার্সন [ 7,121770915018 ]"এর নিদেশমতে 
রংপুরের জেলা স্কুলের হেভমাস্টার ৩১ অক্লোবর, ১৯০৫ এক বিজ্ঞ'প্ত প্রচার 
করলেন যে, স্বদেশ আন্দোলনে পিকোটং প্রভত সাবু কোনো অংশ গ্রহণ 
করলে ছাত্রদের কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। ছাত্ররা সোৌদনই এক স্বদেশণী 
সভায় ধোগ দিল, স্বদেশী গান গাইল এবং বন্দে মাতরম+ জরধবানতে সারা 


৫.৫ বন্দে মাতরন, 


পথ মুখাঁরত করে গৃহে ফিরল । পরাঁদন রংপুর জেলা-স্কুল ও টেকঁনক্যাল 
স্কুলের ছাত্ররা বৃহত্তর জনসভায় মিলিত হয়ে ঘোষণা করল, “ষে উপায়েই 
হোক, বঙ্গভগ্গ রোধ করবই 1, 

বিদেশী আমলাতম্্রীরা বিচালত হলেন । জেলা ম্যাজিস্ট্রেট প্রাত ছান্রের 
পাঁচ টাকা জাঁরমানা করলেন এবং আদেশ দিলেন জাঁরমানা না দেওয়া পর্যন্ত 
তারা স্কুলে যোগ দিতে পারবে না। পুনরায় এ ধরনের অপরাধ অন্ম্ঠত 
হলে স্কুলাঁট তুলে দেওয়া হবে। এই আদেশের অন্ুীলাপ আঁভভাবকগণকে 
পাঠানো হল। তাঁরা বললেন, ছেলেরা কোনো অপরাধ করোন, সৃতরাং 
তারা জাঁরমানা দেবে না। ৭ নভেম্বর রংপুর শহরের নাগাঁরকগণ এক সভায় 
মিলিত হয়ে 'সম্ধান্ত করলেন, তাঁরা জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করবেন । 
পরাদনই জাতীয় "বিদ্যালয় প্রাতিষ্ঠত হল। কালাইল সাক্লার অমান্য 
করার জন্য সাক্লার-বিরোধী সাঁমাত [ /১701-01:০918 50০19 ] নামে 
একাঁট সমিতি গঠিত হল । শচীন্দ্রপ্রসাদ বস নামে একজন স্নাতক-পধাঁয়ের 
ছান্র হলেন এই সমাতির সম্পাদক ও প্রাণপুর্ষ । 

ফাঁরদপুর জেলার মহকূমা-শহর মাদারিপুরে স্কুলের একি ছাত্র ছাতা 
মাথায় দিয়ে যাচ্ছিল । তাতে পাটের ব্যবসায়ী জনৈক শ্বেতাঙ্গের মর্ধাদাহানি 
হয়। ্বেতাগ্গ-প্রবর ছাত্রের হাত থেকে ছাতাটি কেড়ে নিতে চাইলেন । সে 
সমস্ত শান্ত গদয়ে ছাতাঁট ধরে থাকল ॥ হ্বেতাঙগাঁট তখন তাকে মাঁটতে 
ফেলে দিয়ে সত্গের 'তিনাট চাপরাশীকে আদেশ 'দলেন ছাত্টকে প্রহার 
করতে । তারা ছান্রাটকে বেদম প্রহার করল। হ্বেতাঙ্গ বাঁণকাঁট তাতেও 
সম্তুষ্ট না হয়ে স্কুলের প্রধানাশক্ষককে জানালেন ছাত্রটকে যেন গুরুতর 
দশ্ড দেওয়া হয়। প্রধানশিক্ষক বাঁণকের এই স্পর্ধাকে গ্রাহ্য করলেন না। 
ইতিমধ্যে ওই চাপরাশীদের একজন প্রহত হল । *বাঁণকপ্রবর তখন সরকারের 
শরণাপন্ন হলেন। বিভাগীয় স্কুল-ইনসপেক্টর স্টেপলটন [ 51515601) ] 
সরেজামনে তদন্তের জন্য মাদারিপুর এলেন । ব্যাপারটি নিশ্চয়ই বয়স্ক 
ছাত্রদের কীর্ত। অতএব উপরের ক্লাসের ছান্নদের কাছ থেকে দহশ টাকা 
জাঁরমানা আদায় করে চাপরাশশকে দেওয়ার আদেশ জার করলেন । কিন্তু 
তাতে কোনো ফলোদয় না হওয়ায় পূর্ববঙ্গের ছোটলাট ফুলার হৃকূম দিলেন, 
স্কুলের প্রথম 'তিনাটি উচ্চগ্রেণীর ছাত্রদের দেড়শ' টাকা জরিমানা দিতে হবে, 
এবং মহকুমা ম্যাজিস্ট্্টের সামনে প্রধানশিক্ষক ছারদের বেতাঘাত করবেন । 
প্রধানাঁশক্চক এই উদ্ধত নিরেশ পালনে অস্বীকার করলেন । ফলে আবলদ্বে 
তাঁর পদ্বত্যাগের আদেশ জার হয়ে গেল। তার প্রাতিবাদে মাদারপুরের 


বন্দে মাতরম- ৫৯ 


এগারোটি স্কুলের প্রাতনিধিরা প্রধানশিক্ষক কালপ্রসন্ন দাশগপ্ের সমর্থনে 
একট স্থায়ী সা্মাত গঠন করলেন । শিক্ষাবিভাগের ডিরেত্র আদেশ জারি 
করলেন যে, সামাতির সদস্য-শিক্ষকগণকে বরখাস্ত করতে হবে । কিন্তু তাতে 
কেউ কর্ণপাত করল না। 

৮ নভেম্বর (১৯০৫ ) পূর্ববঙ্গের চঁফ সেক্রেটারি লায়ন ঢাকা বিভাগের 
কাঁমশনারের কাছে দুটি সাকলার পাঠালেন। তাতে রাস্তায় বা প্রকাশ্য 
স্থানে “বন্দে মাতরম ধ্বনি দেওয়া, প্রকাশ্য স্থানে রাজনীতিমূলক আলোচনার 
জন্য সভা-সমাতি করা, দলবদ্ধ “বন্দে মাতরম সংগীত গান করা নিষদ্ধ 
হল। বলাই বাহ্‌লা, বাংলার নিভাঁক ছান্রসমাজ সিংহবিক্রম লায়নের এই 
নিষেধাজ্ঞাগুলিও পদদলিত করে বলিম্ঠ পদক্ষেপে এগিয়ে চলল । 

পূর্ববঞ্গে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের দমনর্নীত প্রচণ্ডতম রূপ গ্রহণ করল 
বরিশালে । সোঁদন বারশালের আঁবসংবাদী নেতা ছিলেন খাষপ্রাতিম শিক্ষাগ্রু 
অশ্বনীকূমার দত্ত । তাঁর নেতৃত্বে বারশাল স্বদেশশ আন্দোলনের দুভেদ্য 
দুর্গে পারণত হয়েছিল । বিদেশী পণ্য বন এবং স্বদেশী গ্রহণকে 
অশ্বিনীকুমার অবশ্যপালনীয় জখবনব্রত হিসাবে বরণ করেছিলেন । তান 
স্বদেশী আন্দোলনকে সার্বজাঁনক জাতীয় আন্দোলনে পরিণত করার জন্য 
জীবন উৎসর্গ করলেন। তাঁর অক্লাম্ত পাঁরশ্রম ও আঁবচালত প্রয়াসে 
বারশালে স্বদেশীব্রত পালন সর্বসাধারণের জীবনচর্ধায় পারণত হয়েছিল । 
“স্টেটসম্যান” পান্রকায় লেখা হয় “সারা অক্লোবর মাসে (১৯০৫ ), বিশেষত 
পূজার সময়, সমগ্র বারশাল জেলায় "বালতি বর্জন” আন্দোলন অভ্তপর্্ব 
সাফল্য অর্জন করেছে, 'বালাত দ্রব্যের 'বক্লেতারা দুশ্চিন্তা ও দূুর্ভাবনায় 
দন কাটাচ্ছে । তাদের মনে শান্ত নেই। বাঁরশাল শহর এবং জেলার 
সর্ব সভাসামাতর আধবেশন হচ্ছে এবং “বন্দে মাতরম ধবাঁনতে আকাশ- 
বাতাস পাঁরপূর্ণ হয়ে উঠেছে । কোন কোন স্থানে শান্ত ও শৃঙ্খলা রক্ষা 
করা অসম্ভব হয়ে উঠেছে ।, 

১৯০৫ সালের ৭ই নভেম্বর অশ্বিনীকুমার এবং আরো কয়েকজন নেতা 
সারা জেলায় এক আবেদনপত্র প্রচার করলেন। আবেদনপন্ধে দেশবাসীকে 
সরল ভাষায় জানানো হল দিভাবে এদেশের সুতো িলেতে নিয়ে গিয়ে 
সেখানকার কাপড়ের কলে কাপড় তার করে পুনরায় এদেশে পাঠিয়ে চড়া 
দরে 'িক্কি করে 'বালাতি শ্রমিক ও কলওলারা লাভবান হচ্ছে । দেশে কাপড় 
তোর হলে কাপড়ের দাম কম পড়বে, শ্রমকের অথেপার্জন হবে এবং লাভের, 
টাকা দেশেই থাকবে । 


৬০ বন্দে মাতরম: 


আবেদনপন্রে আরো বলা হল, বিদেশ? দ্রবোর বদলে স্বদেশী দ্বব্য সবাই 
ক্লয় করব--এই প্রতিজ্ঞা করতে হবে । কিন্তু যাঁদ কেউ তা করতে নাচায় 
তাহলে তার উপর জোর জুলুম করলে আইন ভঙ্গ করা হবে । আইন ভঙ্গ 
করা হলে শাসকশ্রেণীর হাতেই আন্দোলন দমনের অস্ত তূলে দেওয়া হবে। 
সুতরাং 1বদেশী দ্রব্য ক্লয়কারীদের অনুরোধ উপরোধ করেই প্রাতানিবৃত্ত 
করতে হবে । তাতেও যাঁদ কেউ 'বদেশা দ্রব্য য় করে তাহলে তার সম্পর্কে 
সামাঁজক শাস্তর ব্যবস্থা করতে হবে । তাকে “একঘরে, করা হবে। এই 
ীবদেশী বজজন-নীতি সফল করার জন্য প্রীতমাসে একি জনসামাত গঠন 
করতে হবে । 

ছোটলাট ফুলার এই আবেদনপন্রের সংবাদ পেয়ে ক্রোধে আঁগ্নশর্মী 
হয়ে উঠলেন । তাঁর মতে একমাত্র দেশশাসক বা তাঁর প্রাতানাধরাই এই ধরনের 
ঘোষণাপত্র প্রচারের আধকারী । সুতরাং এই আবেদনপন্্র শীবদ্রোহব্ঞ্জক” 
এবং গ্রাম্সমিতি গঠনের প্রস্তাব অন্যায়, অসগ্গত ও স্পর্ধার পাঁরচায়ক। 
তিনি নিশি দিলেন, এই আবেদনপত্র আবলম্বে প্রত্যাহার করতে হবে । 
বাঁরশালের নাগাঁরকগণ ফুলারের সঙ্গে আলোচনা করে আবেদনপত্রের ?কছ 
[কছু অংশ তাঁর পক্ষে আপাত্তকর বলে বজন করার কথা চিঠি লিখে 
জানালেন । উৎফুল্ল জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেটে এই সুযোগে ঘোষণা করলেন, 
“আম্বনীকূমার দত্ত ও তাঁর সহযোগীরা আবেদনপত্রখান প্রত্যাহার করেছেন ।' 
তাঁর এই মিথ্যা ঘোষণা-পত্রের প্রাতবাদ করে আশ্বনীকুমার তাঁকে দিলখলেন, 
“লাটসাহেবের সম্মানরক্ষার জন্য আমরা আবেদনপত্র থেকে কয়েকাঁট শব্দ বাদ 
দিয়েছি, কিন্তু তা প্রত্যাহার কারা ন। অতএব আপনার 'বন্তন্ততে যে 
বিভ্রান্ত সূন্টি হয়েছে তা সংশোধন করুন।” জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেট তার উত্তর 
দেওয়া প্রয়োজন মনে করলেন না। আ্বনীকূমার তাঁর বির্দদ্ধে মানহানি 
মামলা দায়ের করলেন । জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেট আদালতের ?াবচারে হেরে গেলেন 
এবং তাঁর ১২০ টাকা জারমানা হল। 

এই পরাজয়ে শাসকশ্রেণীর ক্রোধে ঘৃতাহাঁত পড়ল । বাঁরশালের অবস্থা 
ক্মশ অ্নিগর্ভ হয়ে উঠতে লাগল । পুদলশ রিপোর্ট করল হিন্দুরা 
বলপুবর্ক মুসলমানদের 'বালাত পণ্য 'কিনতে বাধা দিচ্ছে এবং খ্বেতাঙ্গদের 
প্রাত অসদ্‌ব্যবহার করছে । জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেট বাণারপাড়া গ্রামে গেলে 
গোলমাল হয়। তাঁর শাঁদ্ত হিসাবে 'তাঁন স্কুলের তিনজন ছান্র এবং 
দু'জন শিক্ষককে স্কুল থেকে বিতাঁড়ত করার আদেশ দেন। এই দণ্ডাদেশের 
পদনর্বিচারের জন্য ছান্রসমাজ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যায়। কিদ্তু 


বন্দে মাতরম, ৬৯ 


তাদের আবেদনে 'তাঁন কর্ণপাত না করায় তরুণেরা উত্তেজিত হয়ে তাঁর 
1দিকে মাটির ঢেলা ছড়ে মারে । 

বারশালে গুখাঁ ও পুলিশ দনের পর 'দিন যে অকথ্য অত্যাচার করেছিল 
“বাংলা দেশের ইতিহাস"কার তার কয়েক উদাহরণ তাঁর গ্রন্থে তুলে 
দিয়েছেন__ 

১. একটি বাঁড়র গায়ে বন্দে মাতরম লেখা 'ছিল বলে বা'ড়ট ভেঙে 
ধূঁলসাং করা হয় । 

২. বাঁড়র রান্নাঘরে বসে বন্দে মাতরগন ধান করার অপরাধে একি 
১০/১১ বছরের বালককে টেনে-হি*চড়ে কাছ।রিতে 'নয়ে গিয়ে তিভুজাকৃঁতি 
কাঠের ফেমে তার হাত-পা বেধে নিমমভাবে বেত্রাঘাত করা হয়। 

৩. গুরখারা দোকান থেকে মূল্য না দিয়েই ইচ্ছামত 'জানসপন্র জোর 
করে নিয়ে যেতে লাগল । 

৪. দু শাঘ্টর দোকানে স্বদেশী দ্রবোর বিজ্ঞাপন ছিল । 
দোকানদার তা সরাতে রাজী না হওয়ায় তাকে ীনমনম প্রহারে আহত করা 
হল। | 

বারশাল শহরে জেলা-ম্যাজস্ট্রটের উপজস্থাতিতে গখাদের অত্যাচার 
বহুগ্ীণত হল। তার ফলে বাঁরশালবামীরা যে সন্ত্রাস ও বিভীষিকার ম.ধ্য 
বাস করতেন তা অবর্ণনীয় । লপ্ডনের “ডেলি নউজ" পান্তকার ?বশেষ- 
সংবাদদাতা নোভনসন সেই সময় বাংলার নানা স্থানে ঘুরে যে-সব সংবাদ 
সংগ্রহ করোছলেন তা গ্রন্থাকারে প্রকাঁশত হয়েছে । বাংলা দেশের 
ইতিহাস'-কার সেই গ্রন্থ থেকে যেসব অংশ উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে জানা 
যায়, বাঁরশালে বঙ্গভঙ্গের বরুদ্ধে আন্দোলনে যোগদান করার অপরাধে 
বহ:সংখ্যক পদস্থ ব্ান্তিকে পনেরো দিনের মধ্যে বাঁরশাল শহর থেকে বাহত্কারের 
আদেশ দেওয়া হয়। গূর্খা সৈন্দল শহরের সব্ত ঘাঁট গেড়ে সম্ভ্রান্ত 
গৃহস্থের বাড়তে ঢুকে যে অত্যাচার করেছে অন্য কোনো স্থানে তা ঘটলে 
গুরুতর “রায়ট' শুরু হয়ে যেত। 

শুধু বারশালেই নয়, পর্ববঞ্গের বাভন্ন জেলায় ফূলার ষে প্রতহিংসা 
গ্রহণ করোছলেন নোভনসন তাঁর গ্রন্থে তাও 'লাঁপবদ্ধ করেছেন। একজন 
জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটে “বন্দে মাতরমণ ধ্ানতে এত উত্তোজত হয়েছিলেন যে বহু 
গণ্যমান্য বৃষ্ধ ভদ্রলোককে অপমান করার জন্য “স্পেশাল কনস্টেবল” িষ্ত 
করেন । 'বালাত পণ্য বর্জন প্রচারের জন্য অনেকের নামে আদালতে 
আঁভযোগ করা হয় ॥ স্বদেশী আন্দোলনে যোগ দেবার অপরাধে ও অজদ্হাতে 


৬২ বন্দে মাতর মং 


বহ? সরকারা কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হয়। 'নরস্্ লোকের উপর পুলিশের 
লাঠির আঘাত তো নিতাকার ঘটনা হয়ে ওঠে । 

পূর্ববঙ্গের ছোটলাট “ফুলারের শাসন সম্পকে নেভিনসন যে চিত্র 
আঁঙ্কত করেছেন, “বাংলা দেশের হীতহাস'কার বলেছেন, নিরপেক্ষ তদন্ত 
হিসাবে তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য । নোৌভনসন লিখেছেন, “হুকূমের পর 
হুকুম জাঁর করে ফুলার সাহেব প্রকাশ্য স্থানে সভা-সমিতি বন্ধ করেছেন, 
কোনো ছাত্র বা অন্য কেউ রাস্তায় “বন্দে মাতরম ধান করলেই পলিশ তাকে 
ফৌজদারী কয়েদীর মত গ্রেপ্তার করেছে । রংপুরের যে-সব সম্ভ্রান্ত ব্যস্তি 
ফুলারের আঁভনন্দনে যোগদান করেন নি তাঁদের “স্পেশাল কনস্টেবল, নিষ্ত 
করা হয়। কোমরে কোমরবন্ধ পরে হাতে “ব্যাটন' নিয়ে তাঁদের সাধারণ 
কনস্টেবলদের মত পড্রল করতে বাধ্য করানো হস্ত, এবং শহরে সরকারের 
বরুদ্ধে কে ক ষড়যন্ত্র করছে রোজ তার রপোর্ট লিখতে হ'ত। আইনের 
কোনো ধারায়ই অপমানসক এই আচরণের সমর্থন নেই 1১৭২ 


১ 
গকম্তু বাঁরশালের সংকন্পবদ্ধ জাগ্রত চেতনাকে পৈশাচিক অত্যাচার ও 
বর্ববোচিত স্বৈরশাসনের দ্বারা দমন করে রাখা 'কছুতেই সম্ভব হল না। 
একাঁট সভায় লর্ড কাজনের কৃশপযত্তীলকা দাহ করা হল এবং শেষকৃত্যও 
সম্পাদত হল। সহস্র কণ্ঠে ধ্ানত হল “বন্দে মাতরম । 

বারশালের হীতহাস চরমে পেশছল কংগ্রেসের বার্ধক প্রাদেশিক 
সম্মেলনে । সোঁদন বাংলায় “প্রাদোশক সম্মেলন, আহ্বান করার যোগ্যতর 
স্থান আর কোথাও হতে পারত না। এই প্রাদেশিক সম্মেলনের বিবরণ 
রন্তাক্ষরে 'লাঁপবদ্ধ করে রেখেছেন সোঁদনকার নেতৃপুরুষ সংরেদ্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর “নেশন ইন মোক নামক আত্মজীবনীমূলক ইংরোঁজ গ্রন্থে । 
মূলত তাঁরই অনুসরণে বারশালে অনষ্ঠিত প্রাদেশিক সম্মেলনের বিবরণ 
সংকলিত হল ।"৩ 

প্রার্দৌশক সম্মেলনের বার্ধক অধিবেশন আহত হয় ১৯০৬ সালের ১৪ 
এপ্রল। ব্যারস্টার আব্দুল রসূল এই সম্মেলনের লভাপাত নির্বাচিত হয়ে 
ছিলেন । সম্মেলনের বিরাট প্রচ্তযীতপর্ব দেখে শাসকবর্গ ক্লোধে কাস্ডজ্জান 
হারালেন। জেলানম্যাঁজন্টেট এমার্সন সভা ও শোভাষায়ায় “বন্দে মাতরম্ 


বন্দে মাতরমং ৬৩ 


গান করা 'নাষ্ধ ঘোষণা করলেন, এমন কি “বন্দে মাতরম., ধান দেওয়াও 
শনাঁষ্থ ঘোষিত হল। 

এঁদকে সারা বাংলার সব জেলা থেকে প্রাতানাধবর্গ সম্মেলনে যোগদানের 
জন্য বারশাল শহরে উপনীত হতে লাগলেন। বাংলার নেতৃবৃন্দের 
উপাস্থাততে বাঁরশাল বাহ্নমান হয়ে উঠলো । কাঁলকাতা ও ঢাকা থেকে 
প্রাতানাধবর্গের দুটি বিরাট দল সম্মেলনের পূবাঁদন সন্ধ্যায় স্টিমারে বরিশাল 
পেশছেই শুনলেন, কর্তৃপক্ষ “বন্দে মাতরম গান এবং ধ্বাঁন 'নাঁষ্ধ করে 
দিয়েছেন । সরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজশীবনীতে লিখেছেন, তাঁরা ঢাকা থেকে 
স্টমারে করে বারশাল পেশছে দেখলেন কাঁলকাতা থেকে আগত্ত প্রাতাঁনাধগণ 
পূর্বেই পেশছে গেছেন, কিন্তু স্টিমার থেকে নামেন নি। ব্ান্তসঙগত 
কারণেই একটা সর্বসম্মত 'সদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ঢাকার প্রাতানাধগণের জন্য 
অপেক্ষা করেছিলেন। তাঁরা পেশছলে নেতুবৃন্দ মি'লত হয়ে 1সধ্ধান্ত 
করলেন যে, “বন্দে মাতরম: সম্পর্কে শাসকবগের 'নিষেধ-ঘোষণা বে-আইনী 
এবং এ সম্পকে তাঁরা 'বশেষন্ঞ ব্যবহারজীবাীদের পরামর্শও গ্রহণ করলেন । 
প্র*্ন দেখা দিল, প্রাতানাধবর্গ দি ্বৈরতান্ত্রক মূঢ্ুতার কাছে নাত স্বীকার 
করবেন 2 স্বভাবতই তাঁদের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল । কিম্তু 
বারশালের নেতৃবৃন্দ পৃবেই প্রাতশ্রাত দিয়েছেন যে, সমাগত নেত্বৃন্দের 
সংবর্ধনায় প্রকাশ্য স্থানে “দ্দে মাতরম” ধান দিতে বিরত থাকবেন । 
প্রাতানীধবর্গের কাছে এ প্রন্নও দেখা দিল যে, তাঁরা কি এই প্রাতশ্রুতি 
মেনে চলবেন 2 তরুণেরা বললেন, তাঁরা এই প্রাতশ্রাত মানবেন না। 
অবশেষে একাঁট সর্বজনগ্রাহ্য 'সিম্ধান্ত গ্রহণ করা হল। বাঁরশালের নেতৃবৃন্দ 
কেবল সমাগত প্রাতানাধবর্গকে সংবর্ধনা জানাবার সময় বন্দে মাতরম ধ্দন 
দেবেন না, এই প্রাশ্রাতই দিয়েছেন, তার বেশি নয়। বাঁরশালের 
নেত্বৃন্দের প্রাতশ্রতি রক্ষা করে চলা হবে, 'কিম্তু সম্মেলন চলা কালে এন্দে 
মাতরম্‌ ধন দেওয়া হবে । কেননা এই সম্বন্ধে আইনানুগ কোন নির্দেশ 
সরকার দেন নি। এই সধ্ধাম্ত গৃহীত হবার পর প্রাতানীধবর্গ স্টিমার থেকে 
শহরে অবতরণ করলেন । 

১৪ এপ্রিল কার্ধসচী অনূযায়ী সম্মেলনের কাজ শুরু হল । প্রথমেই ছিল 
শোভাষান্রা । সিদ্ধান্ত হল যে 'হাভোল'র “রাজা সাহেবের বাংলো” থেকে 
“বন্দে মাতরমণ ধান দিতে দিতে সম্মেলনসম্রে শোভাবাতা পোছ্রে। সিরাত 
অনুযায়ী বেলা দেড়টায় মেতুবৃন্দ শ্োভাবাতা শুর করলেন । নন্দেবনের 
শনবাণচত সভাপাঁত ব্যারিষ্টার রসুল ও তাঁর ইংরের পন্থী গাড়িতে কর 


৬৪ বন্দে মাতরম: 


শোভাযান্ার পুরেভাগে থাকলেন । সরেন্দ্রনাথ, অমৃতবাজার-সম্পাদক 
মভিলাল ঘেষ এবং ভ্‌পেন্দ্রনাথ বস; প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পদত্রজে সঙ্গে সঙ্গে 
চললেন । তাঁদের পেছনে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ এবং 
অন্যান্য নেতৃস্থানীয় প্রততানিধি। তখন পযন্ত পুিশবাহিনী 'নিক্ষিয় 
॥ছল | ফিন্তু যে মুহূর্তে “িদ্দে ম।তরম, ব্যাজ ধারণ করে “আ্যান্টি- 
সাক্লার সোসাইটি'র স্বেচ্ছাসেবক দল শোভাযাত্রায় যোগ দিল, সেই 
মুহতেই ছ'ফুট লম্বা মোটা লাঠি 1নয়ে পৃটলশবাণহনী তাদের গুরুতর প্রহার 
করতে লাগল এবং 'বন্দে মাতরম: ব্যাজ ছিনিয়ে নতে উদ্যত হল । পু£লশের 
এই উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনায় স্বেচ্ছাসেবকগণ দেশ ও জাতির সম্মান 
অক্ষুগ্ রাখার জন্য মৃত:ভয় তুচ্ছ করে মুহুমর্তহু “বন্দে মাতরম ধ্যান দিতে 
লাগল । লাএর প্র।তটি প্রহারের প্রত্যত্তরে তারা বন্দে মাতরম ধান 
উদাত্ত কণ্ঠে উচ্চাবণ করতে লাগল । তাদের মাথা ফেটে রন্তন্তরোত বয়ে যেতে 
লাগল । প্রহারেব ফলে মাঁটতে পড়ে গেলে তাদের উপর চলল প-?লশের 
হংস্র অত্যাচার । ভার বুট দিয়ে তারা ভূপাতিত স্বেচ্ছাসেবকদের লাথি 
মারতে লগল। সে'দনের বিশষ্ট স্বদেশী-নেতা মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার 
পুত্র “চত্তরঞ্জনকে পু'লশ পুকুরের জলে ফেলে লাঠপেটা করতে লাগল । 
যতবার লাঠির আঘাত মাথায় পড়েছে ততবারই প্রত্যন্তরে চিত্তরঞ্জন বন্দে 
মাতরম:? উচ্চারণ করেছে । যাঁদ সোঁদন নিভাঁক স্বেচ্ছাসেবকরা "চত্তরঞ্জনকে 
ণহংসা-মদমত্ত পুলিশের আক্রমণ থেকে উদ্ধার না করত তাহলে এই নিভাঁক 
স্বদেশসেবকের ভাগ্যে "ছল আঁনবায সলিলসমাধ । সে'দন থেকেই মাতৃ- 
ভামর জয়ধান “বন্দে মাতরম. হল স্বৈরাচারী বিদেশী শাসকের অতা চারের 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহী তরুণদের যুদ্ধ-ধ্বান | চিত্তরঞ্জন যে আদর্শ প্রতত্তঠত করল, 
তারই অনুসরণে পরবর্তাঁ কালে “ফাঁসর মণ্ে গেয়ে গেল যারা জীবনের 
জয়গান সেইসব বীর শহদেরাও “বন্দে-মাতরমণ ধান ?দয়েই ফাঁসর মণ্ে 
আরোহণ করেছে । ও 

পুলিশ সোঁদন শুধু তরুণ স্বেচ্ছাসেবকদের ওপর অত্যাচার চালয়েই 
ধনরস্ত থাকে 'ন, সম্মাঁনত প্রবীণ নেতাদেরও তারা ক্লুম্ধ প্রাতিহিংসায় লাঞ্ছনার 
একশেষ করেছে । এই অতার্কত আক্রমণ প্রত্যক্ষ করে এবং চিত্তরঞ্জনের 
সংবাদ শুনে সুরেদ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পালিশ সংপারিপ্টেষ্ডেন্ট কেন্প 
সাহেবকে সচ্বোধন করে বললেন, তোমরা আমাদের যুবকদের এভাবে 
বেপরোয়া প্রহার করছ কেন, যাঁদ কোন দোষ হয়ে থাকে, আম এদের নেতা, 


সুতরাং সবকিছ:র দায়িত্ব আমি গ্রহণ করছি, আমাকে তোমরা গ্রোর কর'। 


বন্দে মাতরম, ৬ 


এই কথা শুনে “বাংলার মুকুটহীন রাজা” সরেন্দ্রনাথকে পুলিশ শোভাবাতার 
পুরোভগ থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল । 

সুরেন্দ্রনাথকে গ্রেপ্তার করার পর মাতলাল ঘোষ পুীলশ-সুপারিন- 
টেশ্ডেন্টকে বললেন, “আমাকেও গ্রেঞ্ধার কর ।॥ সাহেব বললেন, “কেবল 
সরেন্দ্রনাথকে আটক করারই হুকুম আছে, আর কাউকে গ্রেপ্তার করব না।, 
সুরেন্দ্রনাথ তখন পাম্ববতরঁ ভ্‌পেন্দ্রনাথ বসকে বললেন, 'আপনারা এগয়ে 
গয়ে বথারীতি সম্মেলনের কাজ আরম্ভ করুন | সংরেন্দ্রনাথের নিদেশ 
পাঁলত হল এবং যথারীতি সভার কাজ চলতে লাগল । 

সোঁদন আদালত বন্ধ ছিল। কাজেই পুলিশ সরেন্দ্রনাথকে নয়ে গেল 
জেলা-ম্যাঁজস্ট্রেট এমাসনের বাংলোয় । তাঁর সঙ্গে সথ্গে দুই নেতাও 
বাংলোয় গ্গিয়োছলেন । তাঁরা দহট চেয়ারে বসলেন । কিন্তু সুরেন্দ্রনাথ 
যেই চেয়ারে বসতে গেলেন অমনই ম্যাজিস্ট্রেটে বললেন, “ত্াম কয়োদ, 
তোমাকে দাঁড়য়ে থাকতে হবে ।” তারপর ম্যাজিস্ট্রেট সরাসার বিচার করে 
ধবনা লাইসেন্সে শোভাযান্রা করা এবং 'নষদ্ধ “বন্দে মাতরম ধান দেবার 
অপরাধে সংরেন্দ্রনাথকে দুশে। টাকা জরিমানা করলেন । বারশ'ল কোর্টের 
প্রাসম্ঘ উাকল দীনবন্ধু সেন তৎক্ষণাৎ সে টাকা 'দয়ে সরেন্দ্রনাথকে মুস্ত 
করে সভাস্থলে য়ে গেলেন । সম্মেলনসন্রে সংরেন্দ্রনাথ প্রবেশ করা মাত্র 
সবাই দাঁড়য়ে উঠে সমবেতকন্ঠে “বন্দে মাতরম- ধান 'দয়ে তাঁকে সংবর্ধনা 
জানাল । 

হধান থামলে মনোরঞ্জন গুহঠাকূরতা গুরুতর আহত, মাথায় ব্যাণ্ডেজ 
বাধা, পত্র চিত্তরঞ্জনকে নিয়ে সভামণ্ে উঠে পৃলিশের বর্বর অত্যাচারের 
কাঁহনী বর্ণনা করতে লাগলেন । “বাংলা দেশের হতহাস*-কার লিখেছেন, 
এই হৃদয়াবদারক দৃশ্যের একখান চিন্ত কছুকাল পরেই কলিকাতা 
প্রদর্শনীতে রাখা হয়েছিল এবং বড়লাট লর্ড 'মন্টোে ইহার উদ্বোধন 
করোছিলেন? ।"5 

সন্ধ্যায় প্রথম দিনের সম্মেলন শেষ হবার পর প্রতানাধবর্গ উচ্চকম্ঠে 
“বন্দে মাতরম.” ধ্বান দিতে 'দতে রাস্তা দিয়ে অগ্রসর হলেন, 'কন্তু প্যালশ 
কংকতর্ব্যাবমঢ় হয়ে দর্শক হয়েই দাঁড়য়ে রইল । সম্ভবত তারা নতুন 
নদেশের অপেক্ষায় ছিল। পরান সভা পুনরাগন আরম্ভ হবার পর 
পূ্লশসাহেব সভায় প্রবেশ করে সভাপাতকে বললেন, সভাভঙ্গোর পর ফেরার 
পথে কেউ “বন্দে মাতরম ধান দিতে পারষে না, এই প্রাতশ্রাত যাঁদ 'তাঁন 
না পান তাহলে সন্ভা যম্ধ করে দেবেন। সভাপাত নেতৃবৃন্দের সক্গো 

ব-৫ | 


৬৬ বন্দে মাতর ম্‌ 


পরামর্শ করে এ ধরনের প্রাঁতশ্রাতি দিতে অস্বীকার করলেন । তখন প্7ীলশ- 
সাহেব ম্যাঁজস্ট্রেটের আদেশপন্র পাঠ করে ফৌজদারি দণ্ডাঁবাঁধর ১৪৪ ধারা 
অনুযায়ী “এই সম্মেলনের আঁধবেশন বন্ধ করা হল” বলে আদেশ জার 
করলেন। সভায় উপাঁষ্থত সদস্যগণ এই অন্যায় আদেশে [বিশেষ ক্ষুব্ধ 
হলেন এবং অনেকেই, বিশেষ করে তরুণেরা, আদেশ লঙ্ঘন করেই সম্মেলন 
চাঁলয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তৃত হলেন । 'কন্ত্‌ বর্ধায়ান নেতৃবৃন্দ সরকার 
হুকুম সরাসার অমান্য করার বিরুদ্ধে অনেক যান্ত দোখয়ে বিদ্রোহ তরুণদের 
»াঁনরস্ত করলেন । সবাই সভাসন্র ত্যাগ করে “বন্দে মাতরম: ধ্যান দিতে 

1দতে রাস্তা 'দয়ে অগ্রসর হলেন । কেবলমান্র কৃষ্কুমার মিত্র বহুক্ষণ সভায় 
বসে রইলেন, অবশেষে অনেকের অনুরোধে 'তাঁনও আনচ্ছাসত্বেই সভা থেকে 
বেরিয়ে এলেন | 

বারশালে এই প্রাদেশিক সম্মেলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে একটি 
গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় রচনা করেছে । বন্দে মাতরমংকে কেন্দ্রে করে ক্ষমতা- 
মদমত্ত বিদেশী শাসকদের আবমৃযাকারতা চরমে উঠল । “বন্দে মাতরমকে 
ণনয়ে এই উন্মত্ততা যে কি অনুচিত হয়েছে তা পরবরতাকালে শাসকবর্গ 
বুঝতে পেরৌছল । বড়লাট লর্ড 1মণ্টো স্বীকার করেছেন : 
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বারশাল সম্মেলন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জয়াতলক । তার পরিচয় 
পাওয়া গেল নেতৃবৃন্দের প্রত্যাবর্তনের পথে । প্রতি স্টেশনে স্টিমার থামার 
সঙ্গে সঙ্গে বিরাট জনতা সরেদ্দ্রনাথ ও অন্যান্য নেতাকে ষে সম্মান জানালো 
তা যৃদ্ধাবজয়ী মহাধিনায়কের যোগ্য । সবাই বাংলার মুকুটহীন রাজার 
পদধূলি গ্রহণের জন্য কাড়াকাঁড় করতে লাগল । ১৮ এাপ্রল ভোরবেলা 
কাঁলকাতায় পেশছবার সঙ্গে সঙ্গেশেয়ালদা স্টেশনে প্রায় দশ হাজার লোক তাঁকে 
সংবর্ধনা জানালো । শুধু তাই নয়, তাঁকে ঘোড়ার গাঁড়তে তুলে শোভাষান্তার 


বন্দে মাতরম ৬৭ 


ব্যবস্থা হয়োছল । প্রোৎসাহী তরুণেরা গাঁড়র ঘোড়াকে মত্ত দিয়ে নিজেরা 
গাঁড় টেনে গোলাঁদঘিতে পেশছল । সেখানে সংরেন্দ্রনাথের বন্তুতা শোনার 
জন্যে ভোর থেকেই হাজার হাজার লোক সমবেত হয়োছল। সংরেন্দ্রনাথ তাঁর 
কম্বুকণ্ঠে মহাসংগ্রামের শঙ্খধবনি করলেন । 


৪ 


প্রকৃতপক্ষে যোৌদন থেকে বাঙালী লর্ড কাজরনের কৃূমতলবের আভাস 
পেয়েছিল সৌঁদন থেকেই শুরু হয়েছিল সংগ্রাম ও সংগঠনের প্রস্তুতি । সে 
প্রস্ততি এই শতাব্দীর সমবয়সী । ১৯০১ সালে কংগ্রেসের আধবেশন হল 
কাঁলকাভায় । সঙ্গে একাঁট 'শক্পপপ্রদর্শনীর আয়োজন করা হল। বস্তুত 
কংগ্রেসের আবেদন-ীনবেদনের পালাবদল কলিকাতা কংগ্রেস থেকেই শুরু হয়৷ 
অ'ধবেশনে একাঁট গঠনমুলক প্রস্তাব গৃহীত হল । এ প্রস্তাবের নতুনত্ব হল, 
শাসকবর্গের কাছে আবেদন না জানিয়ে একেবারে দেশবাসীর কাছেই আবেদন 
জানাতে হবে । প্রস্তাবাঁটর প্রথমাংশের মমার্থ হল এই যে, দেশের তৎকালীন 
আর্ক দুদ্শার একাঁট প্রধান কারণ- উৎপন্ন দ্ুব্যাদর ক্য়-ীবক্রয় নীতিতে 
জনগণের অজ্ঞতা । সুতরাং এ বিষয়ে তাদের সচেতন করতে স্বদেশাহতৈষাী 
শশাক্ষত ব্যপ্তরা যেন তৎপর হন । প্রস্তাবাঁটর দ্বিতীয় অংশে বলা হয় যে, 
ভারতের আর্ক সমস্যা দূর করতে হলে গ্রামে শহরে সর্বন্ত ভারতবাসীদের 
মূলধন সরবরাহ ও খণদান ব্যবস্থার প্রবর্তন অত্যাবশ্যক । কংগ্রেস এই উদ্দেশ্যে 
স্বদেশবাসীর মধ্য থেকে মূলধন সংগ্রহ করতে সকলকে আহ্বান করেন ।”* 

কলকাতা কংগ্রেস প্রসঙ্গে আরেকাঁট 1বষয় উল্লেখষোগ্য । এই আঁধবেশনে 
মহাত্মা গাম্ধী উপাস্থত ছিলেন । 

কাঁলকাতা কংগ্রেসেই আত্মনর্ভরতা, সংগঠন ও স্বদেশী আন্দোলনের 
সত্রপাত হয়। তারই ফলে কাঁলকাতা ও মফস্বলে অনেকগদাল গঠনমূলক 
ও স্বদেশপ্রেমাক সাত গড়ে ওঠে । তার মধ্যে বশেষ উল্লেখ্য হল 
১৯০২ সালের মার্চে গাঠত “অনুশীলন সাঁমাতি', জুলাই-এ এন সোসাইটি, 
এবং অক্টোবরে সরলা দেবীর “বারাম্টমী অনজ্ঞান সমিতি । তাছাড়া আছে 
মনোরঞ্জন গুহঠাকৃরতার ব্রতী সামীত', সংরেশচন্দ্র সমাজপাঁতর বন্দে 
মাতরম সগ্প্রদায়, ভবানীপুর-কালঘাট অণুলের "সন্তান সম্প্রদায়', এবং 
শৃত্তরঞন দাশের ভবনে 'দ্বদেশী মণ্ডলী । মফস্বলের সামাতগুলির মধ্যে 
বারশালের ্বদেশবাম্ধব সামাত' [তার শাখা ছিল ১৫৯টি ] এবং 


৬৮ বন্দে মাতরণ্‌ 


মৈমনসিংহের 'সুহ্‌ৎ সাঁমাতি'ও স্বদেশশী প্রচারে ব্রতী হন। জাতর বার্ষবস্তা 
জাগরণের জন্য সরলা দেবী “বারাণ্টমী অনষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এবং 
সখারাম গণেশ দেউস্করের উদ্যোগে শুরু হয় “শবাজী উৎসব | 

এই সব সংগঠন ও জাতীয় শিক্ষামূলক প্রাতিষ্ঠানের মধ্যে সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য হল ১৯০২ সালে প্রাতান্ঠিত “ডন সোসাইটি । এর প্রাতষ্ঠাতা 
সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় । শিক্ষার প্রকৃত আদর্শ ও লক্ষ্য সম্মথে রেখে 
যাতে বাংলার যুবসমাজ শারীরক, মানাসক ও আধ্যাত্বক উন্নাত সাধন 
করতে পারে তাই ছিল সতাশচন্দ্রের আদর্শ । ীবদ্যালয়ে শিক্ষার প'রপূরক 
হিসাবে ধর্ম ও নাঁতীশক্ষার মাধ্যমে ছাত্রদের চরিত্রগঠনে বিশেষ যত্ব নেওয়া 
হ'ত। তাছাড়া ডন সোসাইটি'র আরো দহাটি বৌশিষ্ট্য ছিল । প্রথমত, 
জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ও দেশপ্রেমের উদ্দ্বাধন এখানকার সকল 'শক্ষা- 
দাক্ষার প্রধান লক্ষ্য ছিল। দেশের জন্য সর্বসমর্পণই ছিল দীক্ষার মূলমন্ত্র । 
দ্বিতীয়ত, হাতে-কলমে কাঁরগাঁর শিক্ষা ও স্বদেশশ শজ্পের সবা'গীণ 
উন্নাতসাধনও সোসাইটির অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল। ১৯০৩ সালে শুধু 
ছাত্রদের তত্বাবধানে একাঁট “স্বদেশী ভাণ্ডার পাঁরচাঁলত হ'ত । ছান্রগণ নানা 
স্থান থেকে নানাপ্রকার কুঁটর-শিজ্প-জাত দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে আনত এবং 
প্রাতাদিন বকেলে তা বিব্লয় করত। এক বৎসরে প্রায় দশ হাজার টাকা 
মূলোর দ্রব্যাদ এই “স্বদেশী ভাণ্ডার থেকে বিব্লয় করা হয়েছিল ।*৮ 

পুবেই বলা হয়েছে, কার্জনের আক্রোশমূলক দমনন+'ত ছান্সমাজের 
ওপরই প্রমত্ত তাণ্ডব শুরু করে। কার্লাইল সাক্লারে'র প্রাতবাদে 
কাঁলকাতায় “সাক্কলার-বরোধী সাঁমাত” গঠিত হয়। রংপুর জেলায় 
শ্বেতাঙ্গ ম্যাজস্ট্রেটের ছাত্রীনর্যাতন যখন চরমে উঠল, তখন শচীন্দ্রপ্রসাদ 
বসু নামে কলেজের একজন স্নাতকশ্রেণীর ছান্র “সাক্লার-1বরোধা সাঁমাতি'র 
সম্পাদক হলেন। 'তনি ছিলেন একাধারে বাগ্মী ও সংগঠনদক্ষ কমা । 
প্রথম দিকে কাঁলকাতার রাস্তায় স্বদেশপ্রেমোদ্দীপক গান গেয়ে প্রাতাঁদন 
শোভাধান্লা এবং 'বাঁলাঁত পণ্যদ্রুব্যের দোকানে পিকোঁটিং করাই ছল এই 
সামতির প্রধান কৃত্য । কিন্তু ধারে ধারে সামাতর কম্েন্র প্রসারিত হতে 
লাগল । তার মধ্যে পাঁচাট প্রধান কর্ম হল : 

১. যে-সব ছাত্র স্বদেশী আন্দোলনে অংশ গ্রহণের জন্য স্কুল-কলেজ 
থেকে 'বিতাঁড়ত হয়েছে তাদের 'শক্ষার ব্যবস্থা করা । 

২, সংগীত ও শোভাষান্রার সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে স্বদেশ” 
আন্দোলনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য ও প্রয়োজনীয়তার ভাবধারা ছড়িয়ে দেওয়া । 


বন্দে মাতরনণ, ৬৬ 


৩. 'বালাত পণ্য ক্রয়-বিক্রয় থেকে দেশবাসীকে প্রাতাঁনবৃত্ত করা । 

৪. শহরে গ্রামে ঘরে ঘরে স্বদেশী বস্বের সরবরাহ করা । 

৬, সভাসামাতর আয়োজন করে স্বদেশী আন্দোলনকে জনাপ্রয় করা ।"* 

এই কর্মসভীর প্রথম দফা থেকেই ধারে ধারে 'জাতীয় শিক্ষা পারষং 
গড়ে উঠল। এঁদক 'দয়ে ডন সোসাইট'র ভামকার কথা পূর্বেই বলা 
হয়েছে । শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাদেশিকতার প্রবর্তনে সতীশচন্দ্রের নেতৃত্বে এই 
“সোসাইীট'র দান আবস্মরণীয়। ১৯০৫ সালের ৫ই নভেম্বর “সোসাইটি'র 
আহ্বানে জাতীয় "শক্ষা উদ্বোধনের জন্য এক বিরাট জনসভা আহত হয় । 
'তাতে প্রায় দু-হাজার ছাত্র উপাস্থত 'ছলেন। রবীন্দ্রনাথ, সতাশচন্দ্র এবং 
হীরেম্দ্রনাথ দত্ত এই সভায় ভাষণ দেন। এর চার দিন পরে (৯ নভেম্বর, 
১৯০৫ ) পাম্তির মাঠে আরেক জনসভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় 
সবোধচন্দ্র মাল্লক জাতীয় 'শক্ষার জন্য এক লক্ষ টাকা দানের প্রাতশ্রীতি 
দেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁকে “রাজা” উপাধ দিয়ে সম্মান জানালো । 
পরাদন ঘোষত হল যে মৈমনাসংহ জেলার গৌরীপুরের জাগদার ব্রজেন্দর- 
কিশোর রায়চৌধুরী জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য পাঁচ লক্ষ টাকা দান 
করেছেন । 

দুদন পরে [ ১১ই নভেম্বর ] গোলদিঘিতে পাঁচ হাজারেরও বোঁশ 
ছাত্রদের সমাবেশে সভাপাতি আশুতোষ চৌধুরী অনাতাবলদ্বে জাতীয় 
শক্ষা পাঁরষং গঠন সম্পর্কে প্রধান নেতাদের এক সম্মেলন আহ্বানের প্রম্তাব 
করলেন । 

১৬ই নভেম্বর এই সম্মেলনের অধিবেশন হয় । তাতে যোগদান করেন 
গুরুদাস বন্দ্যোপাধায়, সতাীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ 
চৌধুরী, রাসাবহারী ঘোষ, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, তারকনাথ পালিত, ব্যোমকেশ 
চক্রবতঁ" চিত্তরঞ্জন দাশ, অন্দুল রসুল, নীলরতন সরকার, ব্রজেন্দ্রনাথ শণল, 
লালমোহন ঘোষ, সরেন্দ্রনাথ বন্দ্যেপাধায়, বাপনচন্দ্র পাল, মাতিলাল ঘোষ, 
এবং সুবেধচন্দ্র মাল্পক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ । এই সম্মেলনে দুটি প্রস্তাব 
গৃহীত হল: 

৯, সর্বপ্রকার সাধারণ শবন্ান ও প্রয্ান্তীবদ্যা শিক্ষার জন্য একাঁট 
“জাতাঁয় শিক্ষা পারষং গঠিত হোক । 

২. ছান্রগ্রণ যে পরীক্ষা বর্জনের সম্ধাম্ত গ্রহণ করেছেন তাতে তাঁদের 
স্বার্থত্যাণের জবলম্ত প্রমাণ রয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্ত? দেশের স্বার্থের 'বিষয় 
1ববেচলা করে তাদের পরীক্ষা দেওয়াই সমীচীন বলে সম্মেলন মনে করে। 


৭০0 বন্দে মাতরণ্‌ 


এই সম্মেলনে ঘোষিত হয় যে, সবোধচন্দ্র মল্লিক এবং বজেন্দ্রীকশোর 
রায়চৌধূরীর আদর্শে অনঃপ্রাণিত হয়ে আরেক ধনাঢ্য পুরুষ নগদ দু'লক্ষ 
টাকা এবং একটি বড় বাড় “জাতীয় 'শক্ষা পাঁরষদে'র জনা দান করেছেন । 
আরেক জন বার্ধক 'ন্রশ হাজার টাকা দেবেন বলে প্রতিশ্রুত হয়েছেন । এই 
“জাতীয় শক্ষা পাঁরষৎ গঠনের প্রাথথামক দাঁয়ত্ব অর্পণ করা হয় সতীশচন্দ্র 
মুখোপাধ্যায়ের ওপর । পারষদের শিক্ষাদানের মৃূলনাঁতর মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হল এই যে, সাহত্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তীবদ্যা__সবরকম শিক্ষারই 
মাধ্যম হবে বাঙালীর মাতৃভাষা বাংলা । 

“জাতীয় 'শক্ষা পারিষদে"র প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে দুটি মত সৌঁদন স্পম্ট 
হয়ে উঠোছল। প্রথম দল ছিলেন কাঁলকাতা 'বশ্ববিদ্যালয় সম্পূর্ণ বজনের 
পক্ষে । দ্বতীয় দল চেয়েছিলেন এই পারষদের অধীনে যে শিক্ষাব্যবস্থা 
প্রবার্তত হবে তা হবে কাঁলকাতা 'বশ্বাবদ্যালয়ের পারপুরক । তার ফলে, 
১৯০৬ সালের ১লা জুন একই ণদনে "ব2610109] 00101] ০ 17001096101)? 
বা জাতীয় 'শক্ষা পারষং এবং 45০9০161/ 00: 11)6 77017011017 ০1 
[:6010101021 7:01108101) বা পপ্রযুন্তবিজ্ঞান উন্নতি-ীবধায়ক সাঁম।ত”_-এই 
দু প্রাতষ্ঠান পৃথক পৃথক ভাবে রোজাস্ট্রি করা হল। নেত্বৃন্দের মধ্যে 
আদর্শগত মতভেদ থাকলেও িরোধ বা বিদ্বেষের লেশমানও ছল না। তারই 
ফলে ১৯১০ সালে দা প্রাতিষ্ঠান একীভূত হয়ে দুটি শাখায় পাঁরণত হল : 
“বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ” ও “েতগল টেকনক্যাল ইনঠাস্টট2যট। ভারত 
স্বাধীন হবার পরে এই জাতীয় শিক্ষা প্রাতিষ্ঠানে'র ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে 
“যাদবপুর 'িশ্বাঁবদ্যালয়? | 

সেঁদন বাঙালীর যৌবনজলতরং্গ রোধ করবার শান্ত বিদেশী শাসকবর্গের 
ছিল না। তাদের কূটনশাতি, শুন্যগর্ভ আস্ফালন এবং পৈশাচিক দমননগতির 
শবরুদ্ধে বাংলার ছাত্রসমাজ, বাংলার নেতৃবৃন্দ এবং বাংলার জাতীয় সংবাদপত্র 
যে ভীতলেশহীন,দেশাত্মবোধের পাঁরচয় দিয়েছিলেন তা সারা ভারতেই ছিল 
অভ্‌তপূর্ব। সংবাদপন্রগুল সারা দেশময় জাতীয় জাগরণের আশ্নিমন্ত 
প্রচার করতে লাগল । সবচেয়ে দুঃসাহসিকতার পাঁরচয় 'দলেন 'বাপনচন্দ্র 
পাল। তান তাঁর সম্পাঁদত ইংরোঁজ দৌনিকপন্রের নামকরণ করলেন “বন্দে 
মাতরম । অনুশীলন" সামাতর মুখপত্র ছিল বাংলা “ঘ:গাম্তর । অরাঁবন্দ 
ঘোষ বরোদা ছেড়ে যখন কলিকাতায় এলেন তখন বাংলা ও ইংরেজিতে তাঁর 
আঁগ্নবরাঁ রচনা “যুগান্তর ও “বন্দে মাতরম:-এ প্রকাশিত হতে লাগল । এই 
ভাবধারার পর্ণস্ার "ছল ব্রক্ষবাম্ধব উপাধ্যায়ের “সম্ধ্যা । বন্দে মাতরমত 


বন্দে মাতরম্‌ ৭১ 


ইংরোজ পাত্রকা ছিল বলে তার প্রচার ছিল সারা ভারত জুড়ে । স্বভাবতই 
তার ভাষা 'ছিল অপেক্ষাকৃত সংযত, কিন্তু “যুগান্তর খোল খুলিভাবেই 
1বস্লবের মন্ত্রে তরুণসমাজকে উদ্দীপিত করতে লাগল । 

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম দিকে জাতীয়তাবাদী মুসলমানগণ 
আন্তারকতার সঙ্গেই তাঁদের 'হন্দ? ভ্রাতৃ্বর্গের সথ্গে 'মালত হয়ে বিদেশনী 
শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। সুমত সরকার তাঁর গ্রশ্থের অস্টম অধ্যায়ে 
িস্তৃতভাবে এহন্দু-মুসলমান সম্পকেগর আনুপহর্বক বিশ্লেষণ করেছেন । 
এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় পরের নাম 47761051175 200 1116 9৬/800511 
10৮67761711. তাতে গ্রন্থকার বলেছেন, 50716 ৪170810 01 1101511]7 
[708610109811017 ০000 10. 9০ 09 08০৪৫ 11) ৮1171018119 ০৮91 83১6০ ০1 
0076 9৮/205]7) 17706719711. উদহরণ হিসাবে তান বলেছেন, গজন'বব 
ইউনাইটেড বেঙ্গল কে।ম্পাঁন” বগুড়ার নবাব ও গজন?বর মিলত চেষ্ট য় 
“বেঙ্গল হোণ্সধার কোম্পা'ন', এবং চট্রগ্রামের ব্যবসায়ীদের সমবেত প্রয়াসে 
গড়ে-ওঠা বেঙ্গল স্টীম ন্য।ভগেশন কোম্পান” স্বাদশীযুঞগ মুসলিম 
সংগঠনের স্মরণীয় উদ'হরণ । কালহিল সাকলারের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রথম 
জাতীয় 'বি*বিদ্যালয় গন্ড তোলার আহ্বান করেন তাঁদের মধ্যে আব্দুল 
রসুলের নাম অবশ্যই করতে হবে । এই প্রসঞ্গে স্মরণীয় যে, ৯২-সদস্যের 
ন্যাশনাল কাউ'ন্সল অব এডুকেশন'-এর ছ'জন সদস্য "ছচলন মুসলমান । 
১৯০৬ সালের শস্ট ইশ্ডিয়ান রেলওয়ে” ধর্মঘটে নেতৃ্থানীয়দের মধ্যে আবূল 
হোসেন ও ছিযাকৎ হোসেনের নাম অগ্রগণ্য । রাখীবন্ধন, জাতীয় ভাণ্ড র 
প্রভূতির আবেদনে যে সকল ম:ুসলমান জ'মদার এাঁগয়ে এসেছিলেন তাঁদের 
মধ্যে বগুড়ার আব্দুস সে'ভান চৌধুরী এবং ঢাকার নবাবের ভ্র'তা খাজ। 
আতিকুল্লার নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা কতব্য। আ।তকল্লাই কলিকাতা 
কংগ্রেসের বধ্গভঙ্গ“বরোধী প্রস্তাব উত্থাপন করেন । তাছাড়া “সেম্ট্রুল 
ন্যাশনাল মহমেডান এসোসিয়েশনের সভাপতি খান বাহাদুর মহম্মদ ইউসুফ 
১৯০৬ সালের ১৬ অক্টোবর ফেডারেশন হলে যে স্বদেশী সমাবেশ হয় তার 
সভাপাঁতত্ব করেন। বাঁরশালের চৌধুরী গ্রোলাম আল মৌলা ১৯০৬ ও 
১৯০৭ সালে রাখীবন্ধন আবেদনে স্বাক্ষর যোজনা করেন । এই জেলারই 
আরেক মৃসঁলম জ'মদার সৈয়দ মোতাহার হোসেন ১৯০৬ সালের আগস্ট 
মাসে “্বদেশী বান্ধব সমমান্ত'র প্রথম বার্ক অ'ধবেশনে সভাপাঁতির আসন 
গ্রহণ করেন। ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ার মাসে প্রায় এক হাজার মুসলমান 
জামদার, তালুকদার, জোতদার, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যরা বঙ্গভ্গের বিরুদ্ধে ষে 
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স্মারকপন্ে স্বাক্ষর করেন তাদের মধ্ো প্রথমে ছিলেন ফাঁরদপুরের চৌধুরী 
আঁলমুজ্জমান । 

মুসলিম নেতৃবৃন্দের দ্বিতীয় স্তরে ছিলেন বধ'মানের আবুল কাসেম, 
টাঙ্গাইলের জমিদার আব্দুল হালিম গজনাব এবং কিকাতার ইঞ্গ-মূসাঁলম 
সমাজভুন্ত ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল । বয়কট-আন্দোলনে গজনাঁবর নাম যেমন 
বিশেষভাবে করতে হবে, তেমাঁন কৃমিল্প।র আব্দুল রসূলের কালকাতাস্থ 
১৪ নং রয়েড স্ট্রীটের বাসগৃহ ছিল “বেঙ্গল মহামেডান এসোসিয়েশনের মৃখ্য 
ীমলনসন্র । 

তৃতীয় স্তরের মুসলিম স্বদেশী আন্দোলনক'রীরা ঠছলেন সমাজের 
অপেক্ষাকৃত সাধারণ শ্রেণীর মানুষ । সরকারী নথিপন্ধে এদের 'নান্দিত 
করে বলা হয়ে'ছল “ভাড়াটে বস্তা” । কিন্তু এ অপবাদ যে উদ্দেশ্প্রণোদিত 
ছিল তা বলাই বাহুল্য । এখ*দের মধ্যে প্রধান ছিলেন দন মহম্মদ, দেদার 
বক্স, হেদায়েৎ বক্স, মৌলবী মণনরুঙ্জমান, কণ্ব সৈয়দ আবু মহম্মদ ইসমাইল, 
হোসেন সিরাজী, আবুল হোসেন এবং আব্দুল গফুর । কিন্তু স্বদেশী 
যুগের মুসলিম বস্তা ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে 'যাঁন সবার উপরে মস্তক 
উত্তোলন করোছলেন 'তাঁন হলেন পাটনার 'লয়াকং হোসেন । “সাক্কলার- 
বিরোধী সামতি'র সক্রিয় সদসা, স্বদেশণ স্বেচ্ছাসেবকদল গঠনে প্রধান উদ্যোস্তা 
এবং রেলওয়ে ধর্মঘটের শান্তশাল? বস্তা 1হসাবে নরমপন্থাদের সংস্রব পারত্যাপ 
করে ১৯০৬-৭ সালে 'িয়াকং হোসেন 'বাঁপনচন্দ্র পাল এবং রক্ষবান্ধ 
উপাধ্যায়ের পাশে সগৌরবে ?ানজের স্থান করে ?নয়েছিলেন ।৮* 

কিন্তু বংলার 'হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছেন ঘটানোই ছিল কাজ্নের 
কটনীত । এই উদ্দেশ্যে 'তান প্রথমেই হাত করলেন ঢাকার নবাবকে । 
নামমান্র সূদে ১৪ লক্ষ টাকা ধার য়ে নবাব সালমাকে বশ'ভ্ত 
করা হল। তবু বত্গভণ্গের প্রথম বার্ধকী উপলক্ষে বিপুল উৎসাহে 
বাংলার সর্বপ্ত সভাসামাতর আঁধবেশন হল । ঢাকা শহরে ছ”ট শোভাষান্তা 
বেরিয়েছিল । হিন্দু মুসলমান 'নার্বশেষে সমস্ত দোকানপাট বন্ধ ছিল । 
জনসভায় নবাব-পাঁরবারেরই একজন সভাপাঁতত্ব করোছলেন । 

কিন্তু সরকারী বিভেদসৃজ্টর দুনাশততে উসংকান দেবার মতো কিছু 
কিছু নেতাও 'ছলেন । তাঁদের নেতত্বে স্বদেশশ আন্দোলনের বিরোধী এবং 
বঙ্গভঙ্গের সমর্থক মুসলমানের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে লাগল । এই সময় 
আলগড়ের প্রাসম্খ নেতা সৈয়দ আহ্‌মদ মুসলমান সম্প্রদায়কে ভিন্ন জাতি- 
রুপে প্রাতশ্ঠিত করার জন্য উদ্যোগী হয়োছলেন। তিনি ঢাকায় এসে 
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মুসলমান নেত:বৃন্দের এক সভা আহ্বান করলেন । ঢাকার নবাব সালমুল্স। 
হলেন এই আন্দোলনের প্রধান পৃঙ্ঠপোষক | তাঁরই নেতৃত্বে ১৯০৬ সালের 
৩১শে ডিসেম্বর 'মৃসাঁলম লীগে'র প্রাতগ্ঠা হল ।”১ 

তার পরের ইাতহাস লঙ্জা ও বেদনার । বভেদকামণ ল'গপন্ধীদের 
উস্‌কাঁনতে পূর্ববঙ্গের মুসলমান ভাইদের হাতে হিন্দ, ভাইবোনেরা লাঞ্চিত 
ও ীনর্যাতত হতে লাগলেন । সেই দুঃখের কাঁহনী হীতহ।সে গল পবম্ধ 
হয়ে আছে । পরবতারঁ চল্লশ বংসর একাঁদকে যেমন জাতীয়তাবাদ 
মুসলমানেরা 'হন্দু ভাইদের সথ্গে কাঁধে কধি 'মালয়ে স্বধানতার জন্য সংগ্রাম 
করে গেছেন, তেমাঁন স্বাতন্ত্্যকামশ লীগপম্থীরা 'িন্ন জাতঈয়তার দাঁবতে 
শেষ পর্যন্ত হিন্দু মুসলমানের মালতি ভারতবরকে হিন্দুস্থান ও 
পাকিস্তানে পারণত করেছেন । লাগপন্থীদের স্বাতম্তোর দাব 'ব্রাটশ 
পালামেন্টে প্রথম স্বীকৃত হল ১৯০৯ সালের ২৫শে মে ভারতগয় ব্যবস্থা 
পারদ আইনে" । তাতে মুসলমানদের পৃথক. নিবশচনের দাঁব বাধবষ্ধ 
করা হল। 


০৫ 
কিন্তু বঙ্গভঙ্গ প্রদ্তাবকে নাকচ করার জন্য ১৯০৫ স'ল থেকে বাংলায় ষে 
স্বদেশী আন্দোলনের জোয়ার এসোঁছল তার উত্তল তরঙগ সারা ভারতে 
. ছাঁড়য়ে পড়ল । 

বাপনচন্দ্রু পালের স.্গ মাদ্রাজের ঘানগ্য যোগযোগ ছিল। তার 
মাধ্যমেই দক্ষিণ ভারতে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের জয়ধৰ'ন “বন্দে মাতরম: এবং 
স্বদেশী-গ্রহণ-সংকজ্প প্রচারিত হয়। মাদ্রুজের প্রথ্যাতনামা কাব সংব্রন্ধণ্য 
ভারতা “বন্দে মাতরম্‌ মন্ত্রে প্রবৃদ্ধ হলেন। তান ছিলেন ভ'গনী 
গনবোদিতার ভন্ত। 'নবেদতার অনন্প্রেরাণাতেই তান প্রথম লিখলেন “জয় 
বাংলা” । তারপর তাঁর 'তনাট গাতকবত। বন্দে মাতরগর, “নমো ভারত? 
এবং ভারত আমাদের দেশ' বিখ্যাত প্রকাশক জি. এ. নটেশন 'বিনামূলো 
পনেরো হাজ্জার কাঁপ মাদ্রিত করে প্রচারের ব্যবস্থা করলেন । মান্রাজের 
স্বদেশসেবক সরেন্দ্রনাথ আয়ারও হাটে-বাজারে সম্ভা আহ্বান করে মান্রাজ- 
বাসীকে স্বদেশীমন্রে দাঁক্ষ। দিতে লাগলেন । স্বদেশী আন্দোলনের আরেকটি 
প্রধান কেন্দ্র ছিল তুীতকোঁরন । বহু বৎসর ধরে তাতকোরিন ও কলদ্বোর 
অধ্যে স্টিমার যোগযোগ ছিল : এই সমুদ্রপথে শীরাটশ ইশ্ডিন্না স্টিম 
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ন্যাভিগেশন কে।*পা1ন'র 'স্টিমারই চলত । তারা যাত্রীদের অসহায়তার সুযোগ 
গনয়ে তাদের কাছে চড়া ভাড়া আদায় করত । বাংলার বন্দে মাতরম, 
আন্দোলন বঙ্গোপসাগরের উীর্মমালায় মাদ্রাজে উপনত হবার পর দেশী 
কে্পাঁনর এই একচেটিয়া বাবসা বম্ধ হল। ১৯০৬ সালের আগস্ট মাসে 
“স্বদেশী স্টিম ন্যাভিগেশন কোম্পান'র জন্ম হল । 'বাঁলাতি জাহাজ কোম্পানি 
তাদের ভাড়া কম।তে বাধ্য হল, কিন্তু স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাবে তারা 
পরাস্ত হল । ক্রমে র্মে এই ঈবদেশশ আন্দোলন ব্যবসা-বাঁণজ্যের বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে ছাঁড়য়ে পড়ল । বন্দে মাতরম: হল আন্দোলনকারীদের কণ্ঠের বুল । 
একটি পনেরো বছরের বালক “বন্দে মাতরম্‌ ধান দেওয়ায় ম্যাজিস্ট্রেট কক 
বালককে বেরুদণ্ডের আদেশ 'দলেন। এই অন্যয় আদেশের 'বরুদ্ধে হল 
হরতাল । তুতিকোরিন থেকে হাজার হাজার লোক এল তিনেভে”্লতে । 
তারা তূমুল আন্দোলন শুরু করল । ব্যবসা-বাণিজ্য প্রায় অচল হয়ে পড়ল । 
হরতালে চার হাজার লোক যোগ 'দয়েছল, তার মধ্যে বৌশর ভাগই ছান্র। 

দক্ষণ ভারতের এই আন্দোলন কিছুদিনের মধ্যেই পশ্চিম ভারতে 
পেশছল । পঞ্জাব এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশও সেই প্রেরণায় হল 
প্রবৃদ্ধ । টাইমস" পান্রকা লিখল, ভারতবাসী “বন্দে মাতরমকে তাদের 
কণ্ঠের বুঁল করে নিয়েছে । “বন্দে মাতরমের অর্থ মাকে বন্দনা কার। 
দেশমাতার নামে এঁট ভন্ত সন্তানের জয়ধ্ান । এই মাতমন্তকে পাঁলশী 
শাসনে কি স্তব্ধ কবা যাবে 2 কোঁট কোটি ভারতবাসীর কন্ঠ মুক করে 
দেবার মত কত পুলিশ আছে 'বাটশ সরকা'েব 2 

পঞ্জাবে সরেদ্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাঁরক্রমা বিশেষ ফলপ্রস্‌ হল। 
বাংলার সঙ্গে লালা লাজপং রায়ের অন্তরগ্গ সম্পর্ক বাংলার আন্দোলনকে 
পঞ্জাবে ছড়িয়ে দিল। তান উর্দুভাষায় “বন্দে মাতরম নামে একথা'ন 
সংবাদপত্র প্রকাশ করলেন । 

রাওয়ালাপাঁণ্ডতে স্বদেশী আন্দেলনৈ অংশ গ্রহণ করায় অনেককে গ্রেপ্তার 
করা হল। সংবাদটি লাহোরে পেশছবার সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রণ্তব দসভার 
আয়োজন করা হল এবং শোভাযাত্রা বেরলো । শোভাধান্রীদের লক্ষ্য 'ছল 
সাহেবপাড়ায় গিয়ে প্রাতবাদ জানানো । কম্তু প্যালশ আনারকাঁলতে 
তাদের ঘেরাও করে রাখল । শোভাঘাত্রীরা কিছুতেই পশ্চাৎপদ না হওয়ায় 
অম্বারোহ বাহিনী তাদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল, সঙ্গে চলল বেপরোয়া 
লাঠিচালনা। এই ভাবেই পঞ্জাবের শহরে ও গ্রামে ছ'ড়য়ে পড়ল বাংলার 
আন্দোলন । 


বন্দে মাতরম্‌ ৭ 


মহারাষ্ট্রের নেতা 'তলক 'ছলেন বিদ্রোহ? বাংলার প্রধান সমর্থক । তাঁর 
“কেশরা” পা্রকায় 'তাঁন প্রথম থেকেই বাংলার আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন । 
গতলকই “ীশবাঁজ উৎসবের প্রাঁতষ্ঠাতা। বাংলায় বাজি উৎসব তাঁর 
প্রেরণাতেই প্রাতপািত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে ১৩১১ সালে [১৯০৪] রচিত 
রবীন্দ্রনাথের ণীশবাজি উৎসব" কাঁবতাটি আবস্মরণীয় হয়ে আছে । তার শেষ 
স্তবকে কাব বলছেন, 
মারাঠির সাথে আজ হে বাঙাল, এক কণ্ঠে বলো, 
জয়তু শিবাজি”। 
মারাঠির সাথে আজি হে বাঙাল, এক সথ্গে চলো 
মহোৎসবে সাজ । 
আজ এক সভাতলে ভারতের পশ্চিম-পূরব 
দাঁক্ষণে ও বামে 
একন্লে করুক ভোগ একসাথে একটি গোরব 
এক পুণা নামে । 
িবাজির উপাস্যা দেবী ছিলেন “ভবানী” । অরবিন্দ ঘোষ এবং তাঁর 
অনুজ বারন ঘোষ বানী মন্দিরে ভারত-মাতাকেই প্রতিষ্ঠিত করেছেন । 
নম্বেতে “বন্দে মাতরমত দাবানলের মতো ছাঁড়য়ে পড়ল । পুনা থেকে 
বন্দে মাতরমত নামে যে সংবাদপত্র প্রকাশিত হল তাতে বাংলার বপ্লববহুই 
নবরূপে দেশবাসীর চিত্তরকে অনুরাঞ্জত করতে লাগল । মহারাষ্ট্রের যুবসমাজ 
আন্দোলনের সম্মুখ সারতে এগিয়ে এলেন । তিলক ও সাভারকরের নেতৃত্বে 
ণবাঁলাতি বদ্তের বহ্থ্যংসব হল। শাসকদের নিষেধ সত্বেও নাগপুরের 
নীলসি্ট স্কুলের ছাত্ররা স্বদেশী সভায় যোগদান করে বন্দে মাতরম; 
সংগীত গান করায় অধ্যক্ষ তাদের রসীল সাক্লার' পড়ে শোনালেন । 
জনৈক ইনসপেক্টর তদন্তে গিয়ে দশম শ্রেণীতে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে 
ছাত্ররা সমবেত ভাবে বন্দে মাতরম. ধ্বনি দিতে ল।গল । পরের ক্লাসেও 
ঘটল 'একই ঘটনা । ক্রোধান্ধ ইনস্ুপেক্টর আদেশ 'দলেন, কে প্রথম এই ধ্যান 
উচ্চারণ করৌছিল তার নাম বলতে হবে । তাকে কছুতেই খু"জে না পাওয়ায় 
নবম ও দশমশ্রেণীর সব ছাত্রকে বাঁহচ্কারের আদেশ দেওয়া হল। তারা বন্দে 
মাতরম ধান 'দিতে দিতে স্কুল থেকে বোরয়ে গেল । মাস দুই পরে অধাক্ষ 
তাদের ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হলেন । 
১৯০৮ সালের জুন মাসে লোকমান্য তিলক গ্রেপ্তার হলেন । তাঁর ছয় 
বৎসর নির্বাসন দণ্ড হল। ২৯ জুন তাঁর বিচারের দিন পলশ-আদালতের 


৭৬ বন্দে মাতরম, 


চারপাশে বিরাট জনতা ঘন ঘন “বন্দে মাতরম ধান দিতে লাগল । সহস্র কন্ঠে 
পতলক মহারাজের জয়'-ধ্যানও আকাশ বিদীর্ণ করল । বিকেল 'তিনটের সময় 
অশ্বারোহী বাহনী আহবান করে জনতাকে ছত্রভত্গ করা হল। 

সেপ্টেম্বরে ছিল গণপাঁত" পুজা । পুজ।র মন্ডপে তিলকের ফোটো 
টাঙানো হল। মন্ডপে মণ্ডপে িন্দে মাতরম ও “ভারতমাতা 'কি জয় 
ধান উৎসবের অগ্গঃভূ্ত হল। 

হায়দ্রাবাদে একাট ব্যায়ামাগারকে কেন্দ্র করে তিলকের অন:রন্ত যুবকেরা 
স্বদেশী আন্দোলনের বাণন প্রচার করতে লাগল । তারা তিলক ও 1বাঁপনচন্দ্র 
পালের রচনা পুুস্তিকাকারে প্রকাশ ও প্রচার করতে লাগল । তাদের শ্লোগান 
1ছল-_স্বদেশণ ব্যবহার কর", তাদের প্রাণের গান ছিল “বন্দে মাতরম। 

পুনা থেকে স্বদেশী আন্দোলন এল কন্নাটকে । কর্নাটকের উচ্চ- 
শশক্ষার্থা যুবকেরা পুনায় পড়তে ষেত। তারা তিলকের “কেশরা' পাঁত্রকা 
কানাড় ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করতে লাগল । তাছাড়া কর্নাটকে 
১৯০৫ সালের আগেই “বন্দে মাতরম্‌ গান বহুল পাঁরচিত ছিল। ভেকটাচার্য 
কানা'ড় ভাষায় পূর্বেই বাঁৎকমচন্দ্রের আনন্দমঠের অনুবাদ করোছিলেন । 

ধারে ধীরে ভারতের সেনাবাহিনতেও “বন্দে মাতরম--এর অনুপ্রবেশ 
ঘটতে লাগল । স:রেন্দ্রনাথ ব্যানাঞ্জ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 
উত্তরবঙ্গে সেনাবাহিনীতে 'নয়োগের একাঁট সভায় আম উপাঁষ্থত ছিলাম । 
যখন “বন্দে মাতরম গাওয়া হতে লাগল তখন বাহনীর 'ব্রাটশ কর্মাধ্যক্ষেরা 
অনা সকলের সঙ্গে সসম্ভ্রমে দন্ডায়মান হলেন । ব্রিটিশ রাজের উর্দিপরা 
সেনারা যখন 'বাভন্ন সহরে যেত তখন নাগাঁরকগণ তাদের সংবর্ধনা জানাতো 
“বন্দে মাতরম: বলে । প্রথম মহাযুম্ধের সময় ষখন বাহিনীতে লোকানয়োগ 
করা হচ্ছিল তখন উচ্চপদস্থ 'ব্রাটশ আফসারদের শানয়ে শুানয়েই তারা 
বলেছে, জার্মান বাহনীর “র” আক্রমণের সময় “বন্দে মাতরম্‌" ধন উচ্চারণ 
করলেই তারা সবচেয়ে বেশি আনাঁন্দত হবে ।”৮২ 


৬ 

শৃধু ভারতেই নয়, ভারতের বাইরেও “বন্দে মাতরম:'-এর জয়বান্তা শুরু হল। 
তখন সাভারকর এবং হরদয়াল ব্রিটেনে রয়েছেন । ১৮৫৭ সালের স্বাধীনতা 
আন্দোলনের “সুবর্ণজয়ন্তী' অনুষ্ঠিত হল ১৯০৮ সালের ১০ই মে। নমন্ত্ণ- 
পত্রের শিরোনাম।য় প্থান পেল “বন্দে মাতরম । সভা শুরু হল “বন্দে মাতরম 


বন্দে মাতরমূ ৭৫ 


সংগীত 'দয়ে। সভাকক্ষ থেকে ঘন ঘন “বন্দে মাতরম:, ধান দশাঁদকে 
প্রাতধানত হতে লাগল । লশ্ডনস্থ ভারতীয় যুবকেরা ১৮৫৭ সালের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের স্মারক 'হসাবে বুকে “বন্দে মাতরমণ লেখা আভিজ্ঞান 
লাগিয়ে সপে ব্রিটিশ রাজধানীর রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে লাগল। 
কলেজেও ভারতাঁয় যুবকেরা যখন ওই আঁভিজ্ঞান 'নয়ে প্রবেশ করল তখন 
স্বভাবতই অধাক্ষ আপাতত জানালেন । তাঁর আপাঁত্ততে ছান্্ররা কর্ণপাত না 
করায় 'তাঁন সিপাহী বিদ্রোহ সম্পকে নানা রকম কটান্ত করতে লাগ.লন। 
তরুণ ছাত্রদের পক্ষে তা অসহ্য হল। তারা কলেজ বজর্ন করল। মদনলাল 
ধংরা আভিজ্ঞান নিয়েই কলেজে গিয়েছিল । অধ্যাপক এবং শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা 
তা পারত্যাগগ করার দাব জানালো । সে তাতে ভ্রুক্ষেপমান্র করল না। 
তখন শ্বেতাঙ্গ ছাত্ররা উৎকট ও কংঁসত আচরণ আরম্ভ করল । অভখক- 
মদনলাল একটি ছেলেকে পাকড়াও করে তার বুকের উপর চেপে বলল, 
“সাবধান, বাড়াবাড়ি করো তো তোমার গলা কেটে দেব । ম্বেতাত্গ ছাত্ররা 
ভয়ে 'পাছয়ে গেল। তারপর এই বীর ভারতীয় যুবককে আর কেউ স্পর্শ 
করারও সাহস করেনি । প্রায় এক বছর পরে মদনলালই সংষ্টি করল এক 
নতুন ইতিহাস । ল্ডনের জাহাঙ্গীর হলে হত্যা করল কৃখ্যাত ইংরেজ- 
শাসক কাজন ওয়াইলকে । আদালতে 'বিচারপাঁতির সামনে উচ্চক.ণ্ঠ চিৎকার 
করে উঠল “বন্দে মাতরম । বিচারে এই বীর যুবকের ফাঁসর আদেশ 
হল। ফাঁ'সকান্ঠে চড়ে তার কণ্ঠ থেকে আনম্তিম বাণী 'নগণত হল “বন্দে 
মাতরম্‌; । 

যখন অরাবিন্দের “বন্দে মাতরম পান্রুকা শসকবর্গ বম্ধ করে “দল তখন 
ফ্রাম্সে ভারতের বিস্লবিন' শ্রীমতী 'ভিখাজণ রুস্তম কামা এবং বাবেন্দ্রনাথ 
চট্রোপাধায় প্রমুখ কয়েকজন ভারতীয় ?মলে প্যারিসে ওই নামে একট পন্্িকা 
প্রকাশ করলেন । প্যারসেই তোর হল ভারতের জাতীয় পতাকা । অবশ্য 
তার আগে ভাগনী 'নিবোঁদতা ভারতের একাঁট জাতীয় পতাকার পাঁরকষ্পনা 
প্রকাশ করোছিলেন “মডার্ন 'রাভিয়*তে । মাদাম কামার নেতৃত্বে প্যারিসে যে 
পতাকা প্রস্তুত হল তার বুকে দেবনাগরা হরফে লেখা হল “বন্দে মাতরমণ । 

শুধু ব্রিটেন এবং ফ্রান্সেই নয় । বন্দে মাতরম-এর ঢেউ অতলান্তিক 
মহাসমদদ্র পার হয়ে পৌছল মান বৃস্তরাষ্ট্ের উপকূলে ৷ গদর আন্দোলনের 
নেতারা খন কানাডা এবং ব্যস্তরাণ্টে মীলত হতেন তখন তাঁদের পারস্পারিক 
আভবাদনবাণণ ছিল “বন্দে মাতরমত। 


৭৮ বন্দে মাত রম 


১৭ 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে ভারতীয় কংগ্রেসের অধবেশন বসল 
বারাণসাঁতে, ১৯০৫ সালের ডিসেম্বর মাসে । সভাপাত গোপালকৃঞ গোখলে । 
সেই আধবেশনে বহুজনের আন্তাঁরক অনুরোধে গোখলে শেষ পর্যন্ত আহবান 
করলেন সরলা দেবীকে “বন্দে মাতরম গান গাইতে । এই সম্পকে সরলা 
দেবী তাঁর আত্মজীবনী “জীবনের ঝরাপাতায্ম ?লখেছেন : 


“বন্দে মাতরম-এর প্রথম দুটি পদে তান [রবীন্দ্রনাথ] সুর 'দয়েছিলেন 
ণানজে । তখনকার দিনে শুধু সেই দুটি পদই গাওয়া হ'ত। একাঁদন 
আমার উপর ভার দিলেন--বাকী কথাগুলিতে তুই সুর বসা। তই 
শত্রংশকোটকণ্ঠ কলকলাননাদকরালে থেকে শেষ পযন্ত কথায় প্রথমাংশের 
সঙ্গে সমন্বয় রেখে আম সুর দিলুম । তান শুনে খুশী হলেন । সমস্ত 
গানটা তখন থেকে চালু হল? ।৮৩ 

সরলা দেবী পুনশ্চ লিখেছেন, “বন্দে মাতরম শব্দাঁট মন্ত্র হল সব প্রথম 
যখন মৈমনাসংহের 'সুহ্থং সামাতি” আমাকে স্টেশন থেকে তাদের সভায় প্রসেশন 
করে [নিয়ে যাবার সময় এ শব্দ দুটি হুংকার করে যেতে থাকল। সেই থেকে 
সারা বাংলায় এবং ক্রমে ক্রমে সারা ভারতবষে এ মন্ত্রাট ছাড়য়ে পড়ল-_াবশেষ 
পূর্ববণ্গে যখন গবননর সাহেবের অত্যাচার আরম্ভ হল, আহমালয়-কুমারিকা 
এঁ বোলাট ধরে 'নলে। 

“আমার াবয়ের পর গোখলের সভাপাতত্তে বেনারস কংগ্রেসে প্যাণ্ডেলের 
দে।তলায় মেয়েদের মণ্ডে উপাঁবষ্ট ছিলুম । আমার পাশে ছিলেন লৌড অবলা 
বসু । হঠাৎ সভা থেকে গোখলের কাছে অনুরোধ গেল আমাকো দয়ে বন্দে 
মাতরমত গাওয়ানর জন্যে । গোখলে পড়ংলন বিপদে । তার _কছু আগে 
বাঙলাদেশে কোথাও কোথাও ম্যাজিস্ট্রেটের দ্বারা “বন্দে মাতরমণ সভাসাঁমীততে 
গাওয়া 'নাঁষ্ধ হয়েছে । তানি সাবধানপন্থী । গবর্নমেস্টের সঙ্গে ভাব 
রেখে কাজ করতে চান । গবন“মেণ্টের আদেশের 'ধিরুদ্ধে কিছ? করতে চান 
না। কিন্তু? করবেন? ভারতের সর্বপ্রদেশ থেকে সমাগত প্রাতীনাঁধদের 
“বন্দে মাতরম শোনার তীর ইচ্ছা কিছুতেই নিরোধ করতে পারলেন না। 
তখন গোখলে আমার কাছে একাঁট ক্ষুদ্র লিপি পাঠালেন গাইতে অন্নরোধ 
করে- সঙ্গে সঙ্গে লিখলেন-__সময় সংক্ষেপ, সুতরাং দীর্ঘগানের সবটা না 
গেয়ে ছে'টে গাই যেন। কোন অংশটা তাঁর আঁভপ্রেত ছিল জাঁননে, আমি 
মাবখানে-একট, ছে*টে চট করে “সণ্ধ কোট'র স্থলে শাতংশ কোটি" বলে 


বন্দে মাতরম ৭১৯১ 


সমগ্রটা গাওয়ারই ফল শ্রোতাদের কাছে ধরে দিলুম, তাঁদের প্রাণ আলোড়িত 
হয়ে উঠল । ভারতের প্রান্ত প্রান্ত থেকে সমাসীন দেশভন্তদের মধ্যে আজও 
যাঁরা জীবত আছেন-_সেদিনকার গন ভুলতে পারেন নি ।১৮৪ 
সরলা দেবাই বাঁঙ্কমচন্দ্রের “সপ্তকোট'কে প্রথম শীতংশকোট'তে পাঁরণত 
করোছলেন। পূবেই বলোছি যে, বাংলার দেশাত্মবোধ প্রথম থেকেই দুটি 
প্রবাহে প্রবাহত হয়েছে । বঙ্গভীম ও ভারতভ্ীম ; কখনো যুস্তবেণী, কখনো 
মুক্তবেণী । এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়, শহন্দু মেলা'র দ্বিতীয় আধবেশনে ১৬৬৮ 
সালে গীত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের “মলে সবে ভারত সন্তান, একতান মনঃপ্রাণ, 
গাও ভারতের যশোগান; গানাঁটই প্রথম সার্থক ভারতসংগীঁত । এই গ্রানেই 
ভারতের প্রথম আই. পল. এস. সতোন্দ্রনাথ লিখোছলেন 
হোক ভারতের জয়, 
জয় ভারতের জয়, 
গাও ভারতের জয়, 
[ক ভয়, কি ভয়, গাও ভারতের জয় । 
মেজমামার এই ভারত-সংগীতের প্রেরণায় তাঁর ভাঁগনেয়ী সরলা দেবী 
সপ্তকো'টি বাঙালীকে 'ত্রংশকোটি ভারতবাসীর স্বদেশচেতনায় সম্প্রসারত 
করোছিলেন । 
কংগ্রেসমণ্ডপে প্রথম ব্কমচন্দ্রের বন্দে মাতরম গান করেন তার 
সর্বোত্তম উত্তরসঁর রবীন্দ্রনাথ । রবীন্দ্রনাথ “বন্দে মাতরম, গানে নিজেই 
সুর দিয়ে বাওকমচন্দ্রের সম্মুখে গেয়োছলেন । সেই সুরেই তিনি ১৬৯৬ 
সালে কংগ্রেসের কলিকাতা আঁধবেশনে গান:ট গেয়ে সবাইকে মুগ্ধ করেন ॥ 
রবীন্দ্রনাথ অবশ্য গ্রানের প্রথম দুটি কাল-__অর্থাৎ “সৃখদাং বরদাং মাতরম* 
পর্যন্ত সাতাঁট পধীস্ততে সুর দিয়েছিলেন । স্বরবিতান ষটঠত্বারংশ খণ্ডে 
'াঁর প্রদত্ত সুরের স্বরালাঁপ দেওয়া আছে ।”* এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 
জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পাঁরবার থেকে সত্ন্দ্রনাথের স্বী জ্ঞানদানান্দনী দেবীর 
সম্পাদনায় “বালক” নামে শিশুদের জন্য একাঁট পএ্রকা প্রকাশিত হয় ১২১৯২ 
বঙ্গাব্দের বৈশাখ থেকে ৷ রবান্দ্ুনাথের বয়স তখন চাব্বশ বংসর । এই 
পান্রুকার প্রথম বর্ষ 'শ্বতীয় সংখ্যায় গান-অভ্যাস” বিভাগে হেমেম্দ্রনাথের কন্দা 
প্রাতিভাসম্দরী দেবীর নামে ফে-দযাট গানের স্বরলাঁপ প্রকাশিত হয় তার 
একাঁট বাঁৎ্কমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম.-এর প্রথম সাত পধান্ত । প্রাতভাসূন্দরী 
লিখেছেন, “বন্দে মাতরম নামক বিখ্যাত গানাঁটর সমস্তটা দেওয়া গেল না ॥ 
কারণ উতন্ত গানের সুর অত্যন্ত কাঁধিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয্মতত 


৮০ বন্দে মাতরম্ 


হইবে না। 'বদ্দে মাতরম. গানে 'বস্তর অলংকার লাগিয়াছে । বালক” 
পণ্রিকায় এই গানটির সঙ্গে সুজলা সূফলা বহুসন্তানপারবৃতা বঙ্গজননীর 
একাঁট পূর্ণ পৃচ্ঠাব্যাপী ছাব আছে । ছাবাঁট হারিশ্চন্দ্রের আকা । এই 
ছবিতে বঙ্গজননীর যে মার্ত অধাকত হয়েছে তাতে দেবীভাব 'বদ্দঃমান্র 
নেই, ইনি নিতান্তই 'ঘবভুজা প্রাকৃত বঙ্গজননাী । 

“বালকো" প্রকাশিত “বন্দে মাতরমণ গানের পাঁরিচয়ে বলা হয়েছে : রাঁগণী 
দেশ--তাল কাওয়াল। সরলা দেবীর শতগান' গ্রন্থে (প্রথম প্রকাশ 
১৩০৭ বৈশাখ ) &ঁ অংশের সরতালের পাঁরচয়ে বলা হয়েছে “রাগিণী দেশ-- 
একতালা”, সূরকারের নাম রবীন্দ্রনাথ । “ভারতপতিক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে 
প্রবোধচণ্দ্র সেন 'লখেছেন, “তাল-পাঁরিচয়ে কিছ পার্থক্য থাকা সত্বেও গানের 
স্বীকৃত আংাঁশক পাঠ এবং রাগিণীর এঁক্যের কথা ভাবলে মনে হয় 'বালকে' 
প্রকাঁশত সুরও সম্ভবত রবীন্দ্রনাথেরই দেওয়া 1৮১ 

১৯০৬ সালে কংগ্রেসের আধবেশন হয় কাঁলকাতায় । তার আগে পাঁচ 
সালেই কংগ্রেস নরমপন্থী ও চরমপন্থী-_দুদলে 'বিভন্ত হয়েছিল । কাঁলকাতা 
কংগ্রেসে তার প্রমাণ পাওয়া গেল সভাপাঁত-নির্বাচনে । শেষ পর্যন্ত দাদাভাই 
নৌরাঁজকেই সভাপাতত্বে বরণ করা হল। অভ্যর্থনা-সামাতর সভাপাঁত 
হলেন রাসাবহারী ঘোষ । তান তাঁর আঁভভাষণে সে সময়কার বাংলার 
শাসনব্যবস্থাকে রাশিয়ার জারের 'ানমম শাসন-ব্যবস্থার সথ্গে তুলনা করেন। 
সভাপাঁতর ভাষণে দাদাভাই নৌরজি বললেন, 'আন্দোলন কর, আন্দোলন কর, 
আন্দোলনের তরঙ্গ-হল্লোলে আসমযদ্র হিমাচল কাঁপিয়ে তোল ।” ভারতের 
রাষ্ট্রীয় আদর্শ সম্পর্কে তান বললেন, তা হবে গ্রেটারটেন ও স্বাঁধকারপ্রাপ্ত 
[ররাটশ উপানবেশের অনুরূপ শাসনতন্্, এক কথায় যার নাম স্বরাজ? । 
কংগ্রেস-সন্ত থেকে প্বরাজ' কথাঁট এই প্রথম উচ্চাঁরত হল ।৮* 

কিন্তু বড়লাট লর্ড মিশ্টো এবং ভারতসাঁচব লর্ড মার্ল-_ উভয়ে মলে 
তখন থেকেই মার্ল-মণ্টো শাসনসংস্কারের যে পাঁরকজ্পনা করাছলেন তার 
পাঁরসমাপ্ত ঘটল ১৯০৯ সালে পালামেপ্টে “ভারতীয় ব্যবস্থা-পাঁরষদ আইন, 


বাধবম্ধ হয়ে ; সে কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 


১৮ 
১৯১১ সালে বঙ্গাভঙ্গ রোধ হল। সম্রাট পণ্চম জর্জ 'দিষ্লি দরবারে তা 
ঘোষণা করলেন । বিদেশী শাসকবর্গের স্বৈরাচাত়ের বিরদ্ধে বাংলা তথা 


বন্দে মাতরম, ৮১ 


ভারতের প্রথম সাকুয় আন্দোলন জগ়ষুন্ত হল। সোঁদনকার প্রবলপ্রতাপাম্বত 
সাম্াজ্যবাদী শান্ত 1বদ্রোহী বাঙলশর কাছে মস্তক অবনত করতে বাধা হল । 
অবশা এএটশের কিল কটনশীতির ফলে ভ।রতের 'হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে 
বিভেো দেখা পল । তারই আনব প্রাতীক্রিম্না হিসাবে “বদেশশ আন্দোলন, 
ধীরে ধাঁরে হিন্দ সমাজ ও 1হন্দু ধর্মের সংকীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হতে লাগল । 
[ক'ত একথা অবশ্যই স্নরণীয় যে, জদ্তীয়তাবদশ মুসলমানসমাজ চিরাঁদনই 
তাঁদের !হন্দু ভাইদের সং্গ একযোগে ভারতের মহুপ্তিআন্দোলনে সংগ্রাম 
করেছেন । কি“ভু শাসকবগের প্ররোচন।য় লীগপন্থীরা স্পতন্জ পথে চলতে 
লাগলেন । তারই প'রণামে এহন্দু জ।তাঁয়তাবাদের” উদ্ভব হল । ভাবতের 
রাজনাী।ত ক্ষেত্রে তখনো মহাত্মা গাধীর আবিভণন ঘটে।ন। তথাঁপ বঙ্গভখগ 
আন্দোলন, [বশেষ করে অ'্বনীকৃমার দত্তের নেতৃত্বে বারশালের সাব'ভৌম 
আন্দোলন আহংসার মন্ে আবিচ'লত থেকেই পারচালিত হয়োঁছল । 1কণ্ত 
শ্বেতাঙ্গ আমলাদের বর্বরোচিত পৈশাচক নর্ধাতনে সেদনকার িাবপ্লবশ 
তরুণেরা সশস্ত্র সংগ্রামের পথেই অগ্রসর হন । তারই প'রণাম ঘটল 
সন্ত্সবাদে । 

সু মত সরকার তাঁর গবেষণাগ্রন্থে স্বদেশী যুগের আন্দোলনকারীদের 
চার'ট (শীতে ?বন্স্ত করেছন : ১. নরমপন্থনী বা 1০৫9129$ ;) ২. 
সংগঠনপশ্থী স্বদেশী, ভাব ভাষায় 4097791789(1৮9 5৬/%৫95)1 ; ৩ বয়কট ও 
প্রাতরেধপ'্থ ; এবং ৪. সন্ত্রাসবাদী 1৮৮ 

কম্তু আমল।তান্তিক দৃম্টতে আন্বোলনকারীদের মধ্যে কোনো ইতর- 
বিশেষ ছিল বলে মনে হয় না। ১৯০৮ সালের ১১ ডিসেম্বর 10018 
01110011021 1,8%/ 41170001761) 4১০৮ পাশ হল এবং এ1দনই কৃফকূমার মিন, 
শচীন্দ্রপ্রসাদ বসু, মনোরঞ্জন গুহ, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সতাীশচন্দ্র চ্যাটার্জ, 
শ্যামসূন্দর চক্রবতশী, সুবোধচন্দ্র মল্লিক, ভপেশচন্দ্র নাগ এবং পুলনাবহারী 
দাসের ঠানবসনের আদেশ হল । 

সপ্তাহ (তিনেক পরে, ১৯০৯ সালের &ই জানুয়ারি বারশালের "্বদেশ 
বান্ধব সাঁমাতি, ঢাকার অনুশীলন সমাতি” ফরিদপুরের ব্রতী সাঁমাত”, 
মৈমনসিংহের “সুহ্ৃং সাঁমাত” এবং “সাধনা সমাজ” নাঁষদ্ধ ঘোষিত হল ।৮৯ 

১৯১৯ সালে সম্রাট পণ্চম জর্জ এলেন ভারতে । কংগ্রেস তখন নরম- 
পদ্থীদের-দ্খলে । কংগ্রেস-আঁধবেশনেও সম্পাটের সংবর্ধনার ব্যবস্থা হল। 

১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর পণ্ম জর্জ দিল্লীর দরবারে বাংলা বিভাগের 
অবসান ঘোষণা করেন। তার দদ সপ্তাহ পরে--২৬, ২৭, ২৮ ডিসেম্বর 


ব-৬ 


৮২ বন্দে মাতরম্‌ 


কলকাতা কংগ্রেসের ষড়ীবংশ আঁধবেশন বনে । প্‌বেহি বলা হয়েছে, ১৯০৭- 
এর দক্ষযজ্ঞের পর বংসর-কয়েক কংগ্রেস ছিল নরমপন্থীদের দখলে । পণ্চম 
জজের ঘোষণায় বঙ্গভংগ রাঁহত হয়েছে, এতে উৎফল্ল হয়ে কংগ্রেসের নরমপন্থী 
নেতারা স্থির করলেন, কংগ্রেসমণ্ডপ থেকেই সগ্রাটের প্রাতি আনুগত্য জানিয়ে 
রাজদন্প?তকে স্বাগত সম্ভাষণ জানানো হবে । এই উপলক্ষে একা প্রশাস্ত- 
সংগীত রচনার অনুরোধ এল রবীন্দ্রনাথের কাছে । অনুরোধ জানালেন 
কাঁবর ভ্রাতুষ্পূত্রী প্রাতভাদেবীর স্বামী আশুতোষ চৌধুরী । তান ছিলেন 
রাজসরকারে প্রাতষ্ঠাবান ব্যন্ত । এটা পরম দুভ্গগ্যের বিষয় যে, রাজভন্ত 
আশুতোষ বুঝতে পারেন ন যে, এ ধরনের অনুরোধ কাঁবর কাছে করা 
অগ্রার্জনীয় অপরাধ । বগভগ্গ ও স্বদেশত আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ষে ভূমিকা 
গ্রহণ করোছলেন তার সম্পর্কে সামান্য ধারণাও যাঁর আছে তিন িছতেই 
এরকম অনুরেধ কাঁবকে করতে পারেন না। স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথ বাস্মত 
ও 'বিরন্ত হলেন । এই প্রসথ্গে ১৩০৫ সালের আ'্বন মাসে লেখা রবীন্দ্রনাথের 
“রাজাটকা” গ.জ্পর খেতাবপ্রত্যাশীর বড়ঘ্বনার কথা রাঁসকগণের মনে পড়বে । 
যাই হোক, স্নেহস্পদ আত্মীয়ের অনুরোধে প্রাতকূল প্রাতাব্রয়ায় জন্ম হল 
ভ!রতের অন্যতর জাতীয় সংগীত 'জনগণমন-আঁধনায়ক' । এই প্রসঙ্গে ১৯৩৭ 
সালে লীগপন্থী মূসলসান'দর প্রাতবাদের ফলে যখন কংগ্রেস নেতৃব্ন্দের 
কাছে বন্দে মাতরম সম্বন্ধে একটা সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হল, এবং 
রবীন্দ্রনাথ বন্দে মাতরমং সম্পর্কে তাঁর বন্তব্য প্রকাশ করলেন, তখন টেনে 
আনা হল “জনগণমন-আঁধনায়ক'-এর জন্মকালীন ই'তিহ।সকে । আশুতোষ 
চৌধুরীর অনুরোধের উল্লেখ করে কাঁবর বিরুদ্ধে কৃৎসার বান ডাকল । সেই 
সময় পুীলনাবহারী সেন কাঁবকে একখান পত্র লখলেন। উত্ত;র রবীন্দ্রনাথ 
বললেন : 

'রাজসরকারে প্রাতষ্ঠাবান্‌ আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার 
জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জাঁনয়োছলেন । শুনে 'বাঁস্মত হয়ে'ছুলুম, 
এই 'বস্ময়ের সথ্থে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়োছল । তারই প্রবল প্রাঁতীকুয়ার 
ধাকায় আম জনগণমন-আধিনায়ক গানে সেই ভারতভাগ্যাঁবধাতার জয় ঘোষণা 
করোছি, পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থায় ষুগযুগ-ধাবিত যাত্রীদের ফান চির- 
সারথ, যান জনগণের অন্তযাঁমী পথপ।র্চায়ক, সেই যুগান্তরের মানব- 
ভাগ্যরথচালক যে পণ্চম বা বন্ঠ বা কোনো জর্জই কোনোক্রমেই হতে পারেন 
না সে কথা রাজভন্ত বম্ধুও অনুভব করোছলেন । কেননা তরি ভন্তি যতই 
প্রবল থাক, ব্যাম্ধর অভাব ছিল না ।”* 


বন্দে মাতরম, ৮৩ 


পুলনবিহারী সেনকে লেখা এই চিঠির তারিখ হল ২০ নভেম্বর, 
১৯৩৭ । দেড় বংসর পরে, ১৯১৩৯ সালের ২৯শে মার্চ তাঁরখে কাব সুধারানী 
দেবীকে লিখত আরেক পন্ত্রে লখেছেন, 
শা*বত মানব-ইীতহাসের যুগষুগধাবিত পাঁথকদের চিরসারাঁথ বলে আ'ম 
চতুর্থ বা পণম জজের স্তন করতে পার, এরকম অপাঁরমিত মট্ুতা আমার 
সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন তাঁদের উত্তর দেওয়া আত্মাবমাননা 1১৯১ 
'জনগণমন-আধনায়ক' যে প্রকতই জাতীয় সংগীত, তার একাঁট 
অভ্যন্তরীণ প্রমাণও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । আমরা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকূর- 
রচিত, হন্দু মেলা"র দ্বিতীয় আধবেশনে গত--"গিলে সবে ভারত সন্তান' 
গান”টকে ভারতের প্রথম সার্থক জাতীয় সংগত বলে।ছ। রাজনারায়ণ বসুর 
পহন্দু ধমেরি শ্রেপ্ততা? গ্রন্থে উদ্ধৃত এই গান?ট সম্পর্কে বঞ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্নাসত 
প্রশংসার কথা পূবে উল্লেখ করা হয়েছে । এই গানটি সম্পর্কে বাঙকিমচন্দ্র 
বলোছলেন, “এই মহাগীত ভারতের সবন্ত গীত হউক। হমালয় কন্দরে 
প্র$তধবাঁনত হউক | গঙ্গা, যমুনা, সম্ধু, নম্মদা, গোদাবরী তটে বক্ষে বৃক্ষে 
মর্নীরত হউক । পূর্ব পশ্চিম সাগরের গম্ভীর গঙ্জনে মন্দ্রভূত হউক । এই 
বংশাঁত কোট ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজতে থাকুক ॥, 
সতোন্দ্রনাথের “ভারতের জয়ধযান'মূলক এই গানাঁটর অনুপ্রেরণায় রচিত 
সরলা দেবীর এহন্দুস্থান” গানাটও উল্লেখ্য । তাতে আছে : 
বংগ-বহার-উৎকলমান্দ্রাজ-মারাঠগুজর-পঞ্জাব রাজপুতান । 
হন্দু পার্স জৈন ইসাই শিখ মুসলমান, 
গাও সকলকণ্ঠে সকল ভাবে--'নমো হন্দুস্থান, 
জয় জয় জয় 'হন্দুস্থান, নমো হন্দুস্থান ॥, 
“ভারতপাঁথক রবীন্দ্রনাথ-এর গ্রন্থকার লিখেছেন, এই গানটি প্রথম গাওয়া 
হয়োছিল ১৯০১ সালে কাঁলকাতায় অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের সপ্তদশ আধবেশনে ।৯ 
এই দুই গানের জয়ধান, এবং সরলা দেবীর গানের ভারতের অঙ্জাদেশ- 
গাল ও ধর্মবিলদ্বীদের নাম রবান্দ্রনাথের 'জনগণমন-আধনায়ক' এবং হে মোর 
চিত্ব'_ এই দুটি গণাতকাঁবতায় পাঁরশী'লত রূপে পুনরাবৃত্ত হয়েছে । তফাৎ 
কেবল এইখানে যে, সত্যেন্দ্রনাথ ও সরলা দেবীর গানে আছে ভারতবন্দনা 
আর রবীন্দ্রনাথের গানে আছে 'ভারতাবধাতা"র বন্দনা । রবান্দ্রনাথের স্বদেশ- 
সংগীতগ্যীল দুটি পধায়ে বিভন্ত । প্রথম পায়ে আছে স্বদেশবন্দনা, 'দ্বিতায় 
পর্যায়ে আছে বি*বাবধাতার কাছে প্রার্থনা । বংগভগ্গ আন্দোলনের রাখী- 
-বম্ধন-সংগণীতেও কাব ভগবানের কাছেই প্রার্থনা করেছেন। ১৯১৭ সালের 


৮৪ বন্দে মাত রন 


কংগ্রেসে তান যে ভারতের প্রার্থনা” কাবতাঁট পাঠ করেন তাতেও 1বশ্বাঁপতাকর 
কাছেই প্রার্থনা জানানো হয়েছে । বাব আঁন্তিম পধীন্তীমথুনে বলেছেন : 

শনজ হস্তে নিয় আঘাত কার পিতঃ 

ভারতেরে সেই স্বর্গে কর জাগরিত । 
“জনগণমন” গানাটর ভারতভগ্যাবধাতা"ও যে বিশবাগতা তার আরেক প্রমাণ 
কংগ্রেস আধবেশনে গীত হবার পরের মাসেই (মাঘ ১৩১৮ ) তিত্ববোধিনী 
পান্রকায় “ভারতাবধাত।, শবোনামে গানাঁট ম্ীদ্রত হয় । ববীদ্রুনাথ তখন 
স্বয়ং তত্ববো'ধনী পান্রকাব সম্পাদক । পাদটীকা গানটির পাঁরচয় দিয়ে 
লেখা হয় ব্রক্গ-সংগীতি” । তাবপর ১১ই মাঘ মহাবভিবনে যে মাঘোতসব হয় 
তাতেও গানাঁট বধীতদ্রনাথেরই পাঁরচালনায় ত্রহ্ব-সংগীতরূপে গর্ত হয়। এই 
মাঘোৎসব উপলক্ষে [তান 'ধমের নবধুগ নামে যে ভাষণ দেন তার উপসংহারে 
শবম্বাপতার জয়ধবান কি উচ্চারণ করেন “জনগণমন” গানের ঈষৎ পাঁরবতন। 
কবে_- 

“জয় জয় জয় হে, জয় বিশ্বেশপর, মানবভ গ্যান্ধাতা 1, 
এখানে মূল গানের “রাজেনবর হয়েছেন বশ্েশবিব, এবং 'ভারতভাগাবিধাতা; 
হয়েছেন 'মানবভাগযাবধাতা? ।”5 
১৯১১ সালের ক'লকাতা কংগ্রেসের তিন 'দনের অধিবেশনে প্রথম দিনে 

গাওয়া হয় বাঁতকমচন্দ্রের “বন্দে মাতরম, দ্বতনয় ?দনে রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন, 
এবং তৃতঈয় দিনে সরলা দেবীব 'গাহ আজ 1হন্দুস্থান? 1৯৪ 


৯৪) 


ভারতীয় রাজননীতক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর আবিভরবের ফলে আন্দোলনের 
পট-পাঁরবর্তন হল । ১৯২১ সালের 'আহংস অসহযোগ” আন্দোলনে গামন্ধীজ 
“খলাফং আন্দোলন'-কারীদেরও আহবান করলেন । তাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম 
আবার শহন্দু-মুসলমানের মিলিত সংগ্রামে পারণত হল। তারই ফলে 
আন্দোলনের জয়ধ্বানরূপে “বন্দে মাতরম:-এর সঙ্গে যুস্ত হল “আল্লা-হো- 
আকবর । ১৯২১ সাল থেকে যখন হিন্দু-মুসলমান মিলতভাবে সংগ্রাম 
করেছেন তখন যুগ্ম-জয়ধবীনই উচ্চাঁরত হয়েছে । আর যখন 'হন্দু ও 
মুসলমান পরস্পরীববদমান দুই শাবরে বিভন্ত হয়েছেন, তখন এক পক্ষের 
ধ্যান হয়েছে বন্দে মাতরম-, এবং অনাপক্ষের “আল্লা-হো-আকবর | গহম্দু- 


বন্দে মাত রম: ৮৫ 


অহসলমানে ভাতৃ্‌ঘ।তী নরুহননের দিনেও দুই ?শাবর থেকে অনুরুপ ধহনিই 
উদ্ছ্বাসত হয়েছে । 

এই প্রসত্গে খিলাফং আন্দোলনের ইাঁতহাস সংক্ষেপে বলে নেওয়া 
ভালো । ইসলাম সম্প্রদায়েব খাঁলফা [ নেতা ] বলে তুরস্কের সুলতান সারা 
পৃথিবীর মুসলমানসমাজে স্বীকৃত ও সম্মাঁনত । তাঁর অধীনস্থ ইসলামের 
ধর্মরাজা খিল।ফং স্বভাবতই মুসলমানের দৃণ্টতে পবম পাঁবন্র। প্রথম 
1ব্বযুদ্ধে তুরস্ক জামণানব পক্ষ অবলম্বন করায় যুদ্ধশেষে জানব পরাজযে 
যে সন্ধি হয় তাতে তুরস্কের ভৌগোলিক সীমা ও শান্ত হাসপ্রঃপ্ত করা হয়। 
যুদ্ধের সময় ব্রাটশ সরকার ভারতীয় মুসলমানদের যে প্র।তশ্রাত দিয়োছিলেন 
তা বাঁক্ষত না হওয়ায়, অর্থাৎ তুরস্কের শান্ত হ্রাস কবায় ভারতণয মুসলমানেবা 
ক্ষুব্ধ হলেন । শুরু হণ ভারতে খিলাফং আন্দোলন । গ'ধী।জর সাহায্যে 
ও সমর্থনে এই আন্দোলন অ।ধকতর শান্তশালী হল । প্রতিদানে মুসলমানের।ও 
াস্ধীজিব 'অ।হংস অসহযোগ" আন্দোলনে যোগ দিলেন । 

1কন্তু মহাত্মা গন্ধী ভাবতের মুসলমানের মধ্যে যে সেতু নিমণের চেষ্টা 
করোছলেন তা তুরস্ক কতর্ক খাঁলফার পদাঁট বিলুপ্ত করে দেওয়ার ফলে 
ভেঙে পড়ল । আবার সাম্প্রদায়ক 1বরোধ ও দাত্গা-হাত্গামা মাথা চাড়া "দিয়ে 
উঠল । উভয় সম্প্রদায়ের উদার জাতীয়তাবাদী নেতব্‌ন্দ এই 'িবরোধমূলক 
মনোভাব সমূলে উৎপাটত কবার চেঘ্টা বাববার কবেছেন। িকন্তু ভারতেব 
রাজনী' ততে 'মুস'লম লীগে'র প্রাতষ্ঠা ও প্রভাব ব্লমশ ঝড়তে লাগল । ১৯৩০ 
সালের “অ।ইন অমান্য আন্দোলনে হন্দু মুসলমানের যুণ্মজয়ধাঁন ক্ষীয়মাণ 
হয়ে এল। একন্রশ সালে ভারতেব 'বাভন্ন সম্প্রদাষেব নেতৃবৃন্দকে বিলাতে 
গে।লটে'বল বৈঠকে আহ্বান কবে শব্রটিশ বিভেদনঠাত পুনবয় প্রকট হযে 
উঠল । রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দেলঃশর পব থেকেই প্রত্যক্ষ রাজনোতিক 
আন্দোলন থেকে দ্‌বে সবে 'গযোঁছলেন । তখন ?তি।ন আন্ত্জতক একা ও 
॥মলনের বিশ্বদৃত । কন্ত্‌ সঙ্গে সঙ্গে *্বদেশবাসীর উন্নাতি, শৃঙ্খলমনুন্ত ও 
কল্যাণ'চ-৩র কথা 1তান কোনো?দনই ভোলেন নন । কেননা তর জাতীয়তা ও 
আন্তজতিকতু।য় কোনো 'বরোধ "ছল না। স্বদেশী আন্দেলনের সময় থেকেই 
[তান একথা বুঝেছিলেন যে, ভারতের শৃহন্দু-মুসলমানকে একসনত্রে মি'লত 
করতে না পারলে স্বদেশের সংগ্রামক্ষেত্রেই হোক, আব [বলেতের গোলটেবিলেই 
হোক, মূল সমস্যার কোনো সমাধান হবে না। তাই ?ত।ন সতক্বাণী 
উচ্চারণ করে বলেছিলেন, 'রাষ্ট্রিক হাটে রাণ্ট্ীধকার নিয়ে দরদস্তুর করে 
হট্টগেল যতই পাকানো যাক, সেখানে গোলটোবলের চক্রবাত্যায় প্রতিকারের 


৮৬ বন্দে মাতরম্‌ 


চরম উপায় মিলবে না; তরীর তলায় যেখানে বাঁধন আলগা সেইখাকে 
অবিলম্বে হাত লাগাতে হবে 1”*« 


১৯৩০-এর “আইন অমান্য, আন্দোলনের পর ভারতের স্বাধীনতার দাক 
সম্পর্কে 'ব্রাটশ শাসকবঞ্গের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার জন্য দু-দুবার লপ্ডনে 
গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয় । এই 'বশাল দেশের বিভন্ন জাত, 
ধর্ম ও সম্প্রদায়ের ভেদবাদ্ধর সুযোগ নিয়ে কটনঈতাবশারদ 'ব্রাটশ 
শাসকবর্গ গোলটোবল বৈঠককে একটা হাস্যকর প্রহসনে পাঁরণত করে দল ॥ 
১৯৩১ সালের ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে ভারতের অর্ধনগন ফ।কর' শূন্য হাতে 
দেশে ফিরে এলেন । ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়াঁর তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। 
ওঁদকে গোলটেবিল বৈঠকে একথা স্পন্ট হয়ে উঠল যে, সমগ্র ভারতের 

প্রাতনিধ হসেবে কোনো একাঁট িশেষ রাজনৈতিক দলকেই মেনে নেওয়া 
সম্ভব নয়। শুধু কংগ্রেস ও মূসাঁলম লীগেব মধ্যেই ভাবী শাসননশীত ও 
সংবিধান সম্পকে মতভেদ রয়েছে এমন নয়, হিন্দুমহাসভা, অনুন্নত সম্প্রদায়, 
শিখসমাজ সবাই নিজ ানজ সম্প্রদায় 'কংধবা ধমের নামে রক্ষাকবচের জন 
[বচিত্র দাঁব উত্থাপন করতে লাগলেন । কাজেই নেত্বৃন্দ একমত হতে না 
পারয় তৎকালীন 'ব্াটশ প্রধানমন্ত্রী র্যামসে ম্যাকডোনাজ্ডের উপরই 
শেষাঁসদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব অপ্পণ করতে হল। তিন ভেদবুপ্ধসম্পন্ন 
'ব্রাটশ ক্‌টনীতির চালে শুধু 'হন্দ-মুসলমানের মধ্যেই বিভেদ পাকা করলেন 
না, 'হন্দুসমাজকেও দ্বিধা বিভন্ত করে বর্ণাহন্দ; ও তপাঁশলী হন্দু-_-এই 
দুই সম্প্রদায়ে চাহুত করে তাদের পৃথক 'নবচিনের ব্যবস্থা করলেন। 
'হন্দুসমাজের মধ্যে উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের মধ্যে এতদিন মে সামাজিক ভেদ 
1ছল 'ব্রাটশ শাসকবর্গ তারই পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করলেন । এই সম্ভাবনার 
কথা বহঃপূর্কেই রবীন্দ্রনাথের কাঁবদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল । গাৌতার্জাল'র 
“অপমানিত” কাঁবতায় তান বলোছিলেন : 

হে মোর দুভগা দেশ, যাদের করেছে অপমান 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান । 

মানুষের আঁধকারে 
বত করেছ যারে, 

সম্মুখে দাঁড়ায়ে রেখে তবু কোলে দাও নাই স্থান, 

অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান । 
কাবর এই ভাবষ্যং-দৃষ্টি যে কত সত্য ছিল এবার মর্মে মর্মে তার উপলস্ষি 
হল। অন্তারত মহাত্মা গান্ধী কারাপ্রাচীরের অন্তরাল থেকে এই সাম্প্রদায়ুক 


বন্দে মাতরম: ৬৭ 


বাঁটোয়ারার তণর প্রাতবাদ করে সারাদেশব্যাপী সাক্কয় আন্দোলনের আহবান 
জানালেন। তখন ভারতের বড়লাট লর্ড উইীলংডন। তিনি শন্ত হাতে 
আন্দোলনের কণ্ঠরোধে প্রয়াসী হলেন । সারা ভারতে কংগ্রেস 'নাঁষ্ধ হল ॥ 
এই চরম সংকটে সাষ্প্রদা'য়ক বাঁটোয়ারার বিরুদ্ধে দেশবাসীকে এক্যবদ্ধ করার 
জন্য গান্ধীণজ মরণপণ অনশনের সংকল্প গ্রহণ করূলন। অনশনের পু" 
মৃহযত "গুরুদেব, রবপন্দ্রনাথের আশাবাদ প্রার্থনা করে 'লখলেন : 
(১০9 ০081) 01555 1176 61011, | যো) 10, 

রবীন্দ্রনাথ হহাত্মা গ.ধীর একুশ সালের 'আহংস অসহযোগাকে সমর্থন 
করতে পাবেন গন । তিন বলেছিলেন, এ আহ্হান “সত্যের আহৰান নয় । 
শ সালের 'আইন অমানা” আন্দোলনেও "তাঁন কোনো স'ক্কয় ভ্মকা গ্রহণ 
করেন 'ন। তবু মহাত্মা গান্ধী তাঁকে গুরুদেব বলেই সম্বোধন করতেন । 
রবীন্দ্রনাথ চিঠির উত্তরে তারবাত'য়ি জানালেন : 

[1 15 ৬০110) 58011001710 16010051106 1001 0119 99109 01 [10125 
81019 210 1101 5090191 110901119, 

শুধু তারবাতাঁ পাঠিয়েই রবীন্দ্রনাথ ক্ষান্ত হলেন না, তারও শরীর 
তখন অসুস্থ ; কিন্তু সেপদকে ভ্রক্ষেপমাত্র না করে তান পনায় কারারস্ণ্ধ 
মহানায়কের শধ্যাপাশ্বেে উপনশত হলেন । শেষ পর্যন্ত মোটামুটি একটা 
সন্তোষজনক সমংধান হওয়ায় নেতৃবন্দের অনুরোধে গ্ান্ধীজ অনশন 
পাঁরত্যাগ করলেন । রবীন্দ্রনাথ বললেন, গ'ন্ধী।জর 'হ।রজন আন্দোলনে 
1তাঁন তাঁর সবশন্ত প্রয়োগ বরবেন 1৯৬ 


২০ 
আমরা “বন্দে ম/তরম:-এর ইতিহাস থেকে ঈষং দর সরে এসেছ । কিন্ত, 
র্যামসে ম্যাকডোনাজ্ডের “সংস্প্রদায়িক বাঁটেযয়ারা” “বন্দে মাতরমে'র উপর লীগ- 
পন্থী মুসলম।নদের বিরোগধতা কিভাবে ধাপে ধাপে বাড়িয়ে তূলল তার 'দকে 
দৃষ্টি রেখেই আপাত-অগ্রাসাঁতগক এই প্রসংগ উত্থাপন করতে হল । 

বণহিন্দু, তপশশলশ হিন্দু, এবং মুসলমান--এই ন্রধা বিভন্ত সদস্য- 
নিবচিনের ভীত্ততেই পশ্যাতুশ সালের নিবচিন নিষ্পন্ন হল। যে-সব প্রদেশে 
বিধানসভায় কংগ্রেসের সংখ্যাধকা ছল, সে-সব প্রদেশে বিধানসভার 
অধিবেশনের প্রারণ্ডে বন্দে মাতরমত গাওয়া হত। এতে লাঁগ-সদসাগণ 
আপাতত করতে লাগলেন । এই আপাতত ক্রমশই ঈদকে দিকে ছড়িয়ে পড়তে 


৮৮ বন্দে মাতরম- 


লাগল । কোনো কোনো সার্বজানক সভায় মুসলমান ছাত্র ও জনতার 
আপাত্তর ফলে এই গান গাওয়াই দুঃসাধ্য হয়ে উঠতে লাগল । প্রাতবাদ- 
কারীদেব মতে “বন্দে মাতরগ, পৌত্তীলকতার পাঁরপোষক | এই গানে, বিশেষ 
করে 
ত্বং “হ দুগাঁ দশপ্রহরণধাণরণী 
কমলা কমলদলাবহাঁরণী 
বাণী বিদ্াদায়নন 
নমাম তব ₹₹- 
এই স্তবকাংশে, হিন্দ দেবীগণের নাম থাকায় অপৌত্তলকগণের কাছে জাতীয় 
সংগত হিসাবে গানাট আপাঁত্তকর ীববেচিত হতে লাগল । তদুপার, গানাঁটি 
“আনন্দমতে”র অন্তর্গত । যাঁরা বাঁওকমচন্দ্রের রচনায় মুসলমান-বিদ্বেষ 
খু*জে পেলেন তাঁদের কাছে আনন্দমঠে'র অন্তভূর্ত “বন্দে ম।তরমত আপাত্তকর 
বলে মনে হল। তাঁদের মধ্যে যাঁরা উগ্র তাঁদের রোষবণক্ছ এমনভাবে প্রজব্লত 
হল যে কলিকাতার রাজপথে স্তৃপীকৃত “আনন্দমঠে"র বহ্যুৎসব হল। 
এই উপলক্ষে জাতীয়তাবাদী মুসাঁলম-নেতা রেজাউল করীম তাঁর 
বাঁত্কিমচন্দ্রু ও মুসলমান সমাজ" গ্রণ্থে আনন্দমঠের ব'হৃ-উৎসব, প্রবন্ধে 
বলেছেন, 'যাঁহারা ভিতরেব খবর রাখেন না, তাহারা হয়ত মনে কাঁরতে পারেন 
যে, আনন্দমঠের বিরুদ্ধে মুসলমানের যে আভষেগ আছে, তাহার 
প্রাতকারের জনাই তাঁহারা উন্ত প্রকার অচবণ করিলেন । কন্তু আসল 
ব্যাপার তাহা নহে । বহু'দন হইতে 'আনন্দমগে'র প্রাত সরকারের আকোশ 
[ছিল । তাঁহারা শব*্বাস কারা থাকেন যে, দেশে যে মযুন্ত-আন্দোলন হইতেছে, 
তাহার প্রধান খোরাক জোগাইয়াছে “আনন্দমঠ। ত।ই কোনাদনই কর্তৃপক্ষ 
গ্রন্থথানিকে সুনজরে দেখেন নাই । অথচ একজন ডেপুটি ম্যাজস্ট্রেটের 
?খত গ্রন্থকে তাঁহারা সরাসার বাজেয়াপ্ত কাঁরতে পারেন নাই। বর্তমানে 
“আনন্দমঠের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহা যে অদৃশ্য হস্তের 
গোপন হইীত্গি.তই হইতেছে, তহা বেশ বুঝা যাইতেছে । এ বষয়ে আর 
বেশি কথা বালব না। তবে এ কথা প্রত্যেকের জানা দরকাব,”_বহু বর্ধ পরে 
হঠাৎ আজ “আনন্দমঠে'র বিরুদ্ধে যে আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তাহা 
মুসলমানের অভাব-আভযোগ দর করবার উদ্দেশো নহে ;--তাহার মূল কারণ 
"মুসলমান যাহাতে মান্ত-আম্দোলনে যোগ 'দতে না পারে, তাহার জন্য 
কতকগ্যাল ছল বাহর কারবার দুরাভসাম্ধ। “পদ্ম ও শরীর বিরদ্ধে 
আন্দোলনও সেইরূপ একটা ছল । তাহাতে খন 'কছ7 ফল পাওয়া গেল, তখন 


বন্দে মাতরম: ৮৯ 


মজাঁলস গরম কারবার জনা এবং মুসলমানের কংগ্রেস-ীবদ্বেষকে আরও তীব্র- 
ভাবে জাগাইয়া রাখবার জন্য আর একটি ছল উদ্ভাবিত হইল-_আনন্দমঠে'র 
মধ্যে মুস।লম-বিদ্বেষকে উপলক্ষ কাঁরয়া। মাননীয় মওলানা মোহম্মদ 
আকরম খাঁ সাহেবের অঘটন-ঘটন-পটঈয়সন প্রাতিভা এজন্য অজস্র ধন্যবাদের 
পাত্ন। একখানা 'আনন্দমঠ' বাজেয়াপ্ত হইলেই কি, আর কয়েক সহস্র ভস্মীভূত 
হইলেই বা 1ক--তাহাতে অপরের বিশেষ কোন ক্ষাত হইবে না। শকল্তু 
ইহাকে উপলক্ষ কাঁরয়া মুসলমানের মধ্যে যে ধমন্ধিতা প্রশ্রয় পইতেছে, 
তাহাতে সমাজের 'নস্তর ক্ষতি হইবে, এবং তাহার মানসিকতা কল:ীষত 
হইয়া পাঁড়বে। তাই আমরা প্রত্যেক সমাজাঁহতৈষীকে এই প্রকার জনা 
আন্দে'লন হইতে প্র।তানব,ত্ত হইতে অনুরোধ করিতেছি 1১৯৭ 

কিন্তু করাচী প্রস্তাব অনুসারে কোনো সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কংগ্রেসের 
অবলাম্বত কোনো বাঁধাঁবধানের প্রণতবাদ করলে তার বাহত ব্যবস্থা অবলম্বন 
করতে কংগ্রেস বাধ্য । স্বভাবতই কংগ্রে এ ব্যাপারে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া 
প্রয়োজন মনে করলেন। ১৯৩৭ সালের অক্টাবরে কলিকাতায় জাতীয় 
কংগ্রেসের এওয়ার্কিং কামিটি' এবং “ীনাঁখল ভারত কংগ্রেস কমিটি'তে এ 'বষয়ে 
আলোচনা করে “বন্দে মাতরম:-এর অঙ্গচ্ছেদ করে তা সর্বজনগ্রাহা হয় কিনা 
তার চেষ্টা করা হল। 

রবীন্দ্রনাথ তখন কাঁলকাতায় ছিলেন । ১০ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) তিন 
বিসর্পরোগের আকুমণে শান্তিনিকেতনে সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। দনাদন 
সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর ডান্তার নীলরতন সরকারের চিকিৎসায় তাঁর 
জ্ঞান ফসে আসে । সাতান্তর বংসরের বৃদ্ধ কাব অসুখের এই কঠিন আকুমণে 
[বিশেষ দূর্বল হয়ে পড়েন । এক মাস শাম্তীনকেতনে কাঁটয়ে চি'কংসা ও 
আরে।গ্যলাভের জন্য ১২ই অক্টেবর এলেন কলিক'তায় । তখন মহানগরাঁতে 
কংগ্রেস-নেতৃবৃন্দ অনেকেই উপ"স্থত ছিলেন । তাঁরা ক।বকে দেখতে যান । 
মহাআ গন্ধী নিজেও খুবই অসজ্থ ছিলেন, তবু এক দন কাবর সম্গে 
সাক্ষাং করার জন্য মোটর গাড়তে উঠতে গিয়ে অজ্জন হয়ে প.ড়ন। টে'লফোনে 
সংবাদ পেয়ে কাব তৎক্ষণাৎ গান্ধীজর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন । 

সুভাষচন্দ্র সদ্য 'াবদেশ সফর থেকে 'ফরে এসেছেন । বিন্দে মাতরমত 
এর ভবিষাং সম্পর্কে স্বভাবতই তাঁর দূভারবনার অন্ত ছল না। তান 
তখন দ্বাস্থ্যোর্ধারের জন্য কার্সয়ংএ আছেন । সেখান থেকে তিনি দুখানি 
চিঠি লিখংলন। একখান রবীন্দ্রনাথকে, অনাখাঁন রামাননা চট্রোপাধ্যায়কে ॥ 
রবীন্দুনাথকে ১৯৬।১০।৩৭ তারে তান লিখলেন, 


৯০ বন্দে মাতর মং 


পরমশ্রদ্ধাভাজনেষ* 


আপনার বর্তমান শারীরক অবস্থায় আপনাকে বিরক্ত করা অত্যন্ত 
অন্যায়, ?কন্তু বিশেষ প্রয়োজনীয় কারণে আপনার উপদ্দশের জন্য [িখিতে 
বাধ্য হইতেছি। এর সত্গে প1ণ্ডত জহরলালজণর একখান "চাঁঠ পাঠাইতে 'ছ। 
তাহা হইতে দোঁখবেন যে কংগ্রেস মহলে “বন্দে মাতরম:, গানের বিষয়ে 
আলোচনা চলতেছে । ২৬শে তাঁরখে 09287555 ড/ 07111) 00171011666-র 
যে সভা কাঁলকাতায় ব'সবে, সেখানে এ বিষয়ে আলোচনা হইবে । হয়তো 
উত্ত কামাট এই গান বজর্নের প্রস্তাব গ্রহণ কাঁরবে। এ 'বষয়ে আপনার 
মতামত আম জান না এবং জানবার জন্য এই পন্র ?ীলখতে'ছ। বাংগলা 
দেশে, এবং বাত্গলার বাহিরে ?হন্দু সমাজে, খুব চাগল্য উপপাস্থত হইয়াছে 
এবং বহু বন্ধুর অন:রোধে আপনার উপদেশ পাইবার জন্য এই পন্ত 
1লাখতোছি । 

৯ই অক্‌টোবরের “0077896+, পান্রকায় ব*বভারতটব শ্রীযুক্ত কে. আর, 
কৃপালনীর এক প্রবন্ধ পাঠ কাঁরলাম । তাহাতে শ্রীযুক্ত কৃপালনী 1৭*বভারতী 
পান্রকার সম্পাদক ব'লয়া নিজের পাঁরচয় দিয়াছেন । তান “বন্দে মাতরম, 
গ্রানের বিরুদ্ধেই লিখিয়াছেন । তাহার মত বিশ্বভারতীর মত কি না তাহা 
বাঝতে পা1রতোছ না ।৯” 

আপনার য'দ এই মত হয় যে “বন্দে মাতরম” গানের বতমান মযণ্দা 
অক্ষুগ রাখা উচচত তাহা হইলে আপনি যাঁদ পণ্ডিত জহরলাল ও মহাত্মা 
গ্াম্ধীকে এ িবষয়ে লেখেন তাহা হইলে খুব ভাল হয় । মহাত্মাজঈর কাছে 
আপনার কথার কতটা মূল্য আছে তাহা আপন ।নশ্যয়ই জানেন। 
জহরল।লজী বোধ হয় কঁলিকতায় অ'সবার পথে আপনার স'হত দেখা 
কাঁরবেন-অতএব আপান ইচ্ছা ক।রলে এ ।বষয়ে তাহাকে নিজেই বাঁলতে 
পারেন । মহাত্মাজীকে ।কন্তু লেখাই ভ'ল। তানি বোধ হয় ২৬শে তারখে 
কাঁলকাতায় পেশীছবেন এবং ১নং উডবান পার্কে 1 ৬/০০৫৮%]া) 7১811 ] 
থাকিবেন। 

সতত আপনার স্বাস্থের উন্নীতির জন্য আমরা প্রার্থনা কার। আমার 


৬৮বজয়ার ভ'ন্তপুণ* প্রণাম আপ্পাঁন গ্রহণ কারবেন । ইতি-- 
বিনীত 


শ্রীসভাষচন্দ্র বসহ** 
চারাঁদন পরে, ২০।১০।৩৭ তারে, কাসয়ং থেকেই সুভাষচন্দ্র রামানন্দ 
চট্টোপাধ্যায়কে লিখলেন, 


বন্দে মাত র মূ ৪১৯ 


্রদ্ধাস্পদেষ্‌-_ 


আপনার পন্র এইমাত পাইয়া বিশেষ আনন্দিত হইল'ম। আম 
কালক'তায় ২৪শে তারিখে পেশীছিব এবং সেখানে এক সপ্ত।হ থাঁকব। 
আমার ঠিকানা--38/2 18181 [২০৪৫ । মহাতআ্াজী ও পণ্ডিত জহরলাল 
২৬শে তাঁবখে কাঁলকাতায় পেশছিবেন এবং থাকিবেন-1 ৬/০০৫৮]7) 
7১417১-এ । আপাঁন যদ মহাত্মাজশকে “বন্দে মাতরম:”-এব বষষে লেখেন, 
তাহা হইলে বড ভাল হয, আপনাব সাহায্য এ 'বষয়ে একান্ত দববাব। আ'ম 
জান না “ওযা'্কং ক'মাঁট” এ বিষয়ে ?ক কাঁবধা বসবেন--কামীটিতে আম 
একমাত্র বাঙ্গালী । যাঁদ সম্ভব হয তাহা হইলে ক'বকে অনুরোধ করবেন 
মহাতআ্মাজীকে |লাঁখবার জন্য । আ'ম কাঁবকে 'লাখয়াছি, কম্তু কি ফল 
হইবে জানি না। অন্যান্য বিষয়ে আপনাকে পবে 'লাখতেছি। 

আমার 'বজয়ার প্রণাম গ্রহণ কারবেন। ইঁতি-- 

1বননত 


সুভাষচন্দ্র বসু১* 


জওহরল ল তখন কংগ্রেস সভাপ1ত | তান ২৫০ অক্টোবর একান্তভাবে 
কাঁবর সঙ্গে কথাবাতাঁ বলে গেলেন । ২৬ অক্টোবর রবখন্দ্রনাথ “বন্দে মাতরম, 
সম্পকে তাঁব মতামত কংগ্রেস-সভাপাত জওহরলালেব কাছে নিজের একান্ত- 
সণ্চবের মাধ্যমে গলখে পাঠালেন । কবির এই চিঠি এখানে সমগ্রভাবে 
উদ্ধারযোগ্য । তিনি লিখলেন : 

৯ 01001101960 00101706175 19 125116 1001]10 1116 011356101 ০01 
50010910111 ০0? 7380105 1419181-8]7 25 17181101791 5011. 11) 07611175 
াগ ০0৮ 00177101 2৮০00 16 1 217) 121011050 012 016 1011%11696 01 
90119118811 56101110115 150 5(81122, 10 070 10176 125 111176  /1)07 0176 
20110] 5185 511]1 21156 2120 1 ৮25 1116 0151 1001501 10 51176 16 061016 
৪ 88001611110 07 16 (91002 (00201655. 0 779 1116 50111 01 
(91106117655 2170 ৫6৬০11091 69001755560 1) 105 1751 10011010917, 115 
71100119515 16 8855 00 ০6৪11001200 06116901610 2906065 01 09]: 
10001617110 10206 91)60181 ৪0062] 50 1700101॥ 50 0019 [ (00170 110 
01010811191] 01550০180116 20 20] 1116 1656 01 1116 1906] 8110 1701 
11056 17001010729 01 10106 00010 01 %11)1011 115 ৪ 7081, ৮1101) ৪11 561118- 
[6100 01 11101, 01098 80 95 2 5183 17) 0155 110010111519010 106919- 
51 779 811801% ?:99086 10855 09 51710908), 


৯১৭ বন্দে মাতর মূ 


1 ?া56 02211 01) 25 21) 21010010119161720101191 21001127721 01) 
101517911 1)911090 ০01 ০07 9116100709 90050]109 00 2552101175 101)6 
1)5019195 ৮/11| 29911051076 ৫০018 01 96721801017 1)01190 0101) ০1] 
1009৬100 0১ [105 10111)9 0০৮0]. 1175 51059001611 ৫০ড9101017101715 
80111117 ৮1101) 1301706 191212111” 0008%776 2, 18610119] 519591) ০2111101, 
1] ৮19৮/৮ 01 1110 9101)61700815 580110095 01 50176 01 1])6 70651 01 0101" 
9০0101)5, ০০ 1151)01/ 10170160 8 2 11101110101 ড/1)1) 10115 01102 29111 
06০0116 110065581% (0 11৬০ 99]7০১910]) (0 0711 11101111101) 00100- 
90170০0 17) 1116 ৮101017% 01 08] 020196. 

[ 06015 ০0110906119 1110 ৮1010 ০? 73210101175 4391106 
1912187700০], 1880 109910)6] 11] 13 00110%6 15 11919 10 0৫ 
111011)12000 1) ৬4895 1110 7010111 ৮/011170 1৬1059191) 5019০610(101116195১ ৮৮ 
21128010172] 50119 (1)0019]1 0611৬901011 11 %/1)101) 1195 5190111219- 
9091) 00176 19 001915 0111 91 1016 15 1৮/0 512112%9 06 1116 
011011721 1000179 11980 1101 1011110 09 0৮০1 (116 01 (176 ৬/]1016 
9110, 17010] 1955 01 0070 50017 ৬/101) /17101) 1 25 2001061112119 
%550018160. 16 1795 200101760 2 501001266 11101%10021115 2100 27 
1179101111)6 5101)11100009 017 15 ০৬41. 1 ৮1110]. 1526 110111117 (০0 
01670 81) 96০0 01 0017111770111ঠ.১৭১ 

ম.খাত রবীন্দ্রনাথের এই সমর্থন লাভ করে, ১৯৩৭ সালের ২৮শে 
অক্লেবর 'কংগ্লেস ওয়াক কম'ট” ?সদ্ধান্ত করেন যে, জাতীয়-সভাস ম।ততে 
“বন্দে মাতরমত গাওয়া হলে এই গ।নের শুধু প্রথম দহাটি কাল গ।ওঘা হবে । 
তবে এই গানের পাঁরবর্তে অন্য কোন সর্বজনগ্রাহ্য গান পারবেশন করার 
পূর্ণ স্বাধীনতা উদদ্যান্ত'দের থাকবে । 

বংগ্রেস ওয়া।ক্ং কমিটির এই এঁতিহাপক প্রস্তাবের মুসাবিদা করেন 
জওহরলাল স্বয়ং। দিল্লীব “নেহরু স্মারক প্রদর্শশালা'য় জওহরলালের 
হস্তাক্ষরে মুসাবদ।টি রক্ষত আছে 1১২ আমরা তার "নির্বাচিত প্র।সাঙ্গক 
অংশ নিদ্নে উদ্ধার করছ : 

১১106 5016 210 ৮/01495 7321706 112121270” ৮7616 00175106160 
59011110985 0৮ 1116 73101051) 00611061016 2100. ৮%/616 50051 (0 06 
80100165590 ট0% %1016098 2100 117011710261017, 4১৫ 2 9070005 5995011 
91 1011৩ 8390591 190৬100181] 0090:0806 11610 17) 7321158] 11) 45011] 


বন্দে মাত রম ৯১০ 


1906, 01106110176 7১165910617(51)1]) 01 9111 4৯. 132581) 2 ৮1008] 
12101)1 0078166 595 11205 ৮9 11)2 1901106 01. 1116 ৫61958195 217৫ 
%0110019019 2:70 006 0321100 1$192621910, 2৫605 ৬০], 0 1016] 
৮/615  ৬10161761 (011% 007 90718 ৫61659163 ৮/619 7099191) 5০ 
96%61619 85 11169 01160 381)06 1৬012817019 [1169 0611 00৮) 
56107561555. 91009 11)01)9 ৫0111178 1076 10850 01119 96215, 110171117012016 
11150911085 (6 52011009217 5010071175 211 ০৬৮০7 1169 ০001119 11৬6 
96960 25509018060 ৮/10]) 1321006 11212178100 1761) 2170 ৬/01761) 
172৬6 1100 1)55108650 10 8০৪ 46211). ০৮1) ৮101) 00126 01/ 018 01011 
11105, 01)6 5918 200 1110 ৮0709 11009 06০219 5৮170100915 ০01 
17980101701 1651519106 10 3110151) 1101)011211917] 11) 70177091 09106801811, 
810 26110141151] 01076108119 916 11701970115 0145 32710 
1৬19021710) 0০097)6 ৪ 51988) 091 0০90 ৮1010] 11791011694 09801 0691)10, 
270 2 01691100 41101) ৬০119101100 05 06 001 51102610 [01 
17210101101 062001, 

7175 ৬/০01101106 0010177110062 0601 0119 10851 29500120101) 9/1111 
€0)611 1010 759014 01 51110111089 101 11) 020595 25 ৬/611 95 1000121 
05986, 119০ 107809 1116 25 1৬/0 5(27285 01 01015 5010৮ 2 11৬1105 
2170 110591028015 1081৮ 01 ০01 1791101001 11096111918 814 29 90101 
01065 1110150 001)01190 001 206011017 210 7651)601. 111010 19 
1)01111118 110 [11650 56817798510 ৮/1)101) 210% 0156 081 12156 65:00101101, 
115 90106 5020285 ০06 0116 50118 816 11016 10040 2110 179101% 
9৬6] 50176. 0155% 00068 0616811) 2110510175 800 2 161151005 
1060910989 /1)101) 1019 170 09 17) 1600116 111) 01০ 106091098% ০: 
00161 191161005 20009 11 11089. 

7185 (001017)10695 16090910156 1115 %811019 ০1 0116 ০৮০16০11018 
191560 05 11051110) 2161105 10 0616911) 10810 01 0156 5016. 17115 
06 0001070171665 10956 (8661 78016 01 5018 ০৮1০০01010, 11) 50 1 93 
1 1795 1201110910 %8106 0065 (01271781056 5151) 10 0০011: 01 0386 1106 
07006]) 5%018008 ০06 006 056 01 1115 50106 85 0720 01182001091 
166 9 ০01 11101080619 06806 17000169006 02910 105 56008 20 ৪ 


৭১৪ বন্দে মাত রম: 


11151011021 11096] 091076 (116 172.110779] 10106171161) 1780 1810517 5172106. 
81016 211 11710511100  001051061:20101% 11151510015 0106 (0171111165৩ 
16007711610 (1087 ড/11616৬6] (116 321106 11912721715 90105 81 
17910101721 820119117195 010]% 019 9156 (5/0 51817285 58110010 06 501, 
/111] 19910601 06900]) (0 1])6 01881019615 (0 5118 219 01161 50175 
01 1) 1)009)60110178616 01121401619 11 8৫011101) [0১ 01 11) [119 [01806 
07 01198817006 1৬121912117 5017. 

জওহরলাল-রণচিত এই প্রস্তাবে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কাঁমাঁট মেনে নিলেন 
1076 2110119 0? 015 0৮)9০0101. 11564 09 1৬05117) 2ি16705 [০ 
০610911. 70105 ০017 1116 5077৮. বলাই বাহুল্য, জওহরলাল দ:গাঁ, কমলা 
এবং বাণী-_-এই ।তন 'হন্দুদেবীর নামই শুধু দেখেছেন । সংগীতের ভাবাথে 
অনুপ্রবেশ করে এই নামন্রয়ের অর্থ ও তাৎপর্য অনুধাবন করে দেখার 
আবশ্যকতা অনুভব করেন ?ন। এই সম্পকে রবান্দ্রনাথের িবাঁতও তাঁকে 
1বশেষভাবেই প্রভাঁবত করোছল এ কথা অনুমান করা অসংগত হবে না। 
ত'ছাড়া ভারতের অহিন্দু সম্প্রদায়ের প্রাত সমদশর্শ মহানৃভবত।ও 1নশ্চয়ই 
তাঁকে অনূপ্রাণত করেছিল । কংগ্রেস যে সাম্প্রদায়তার উধের্ব, এ কথা প্রমাণ 
করা সে'দন বড়া প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল । 

॥কন্তু প্রস্তাবের অনুজ্ঞা অংশ বন্দে মাতরম-এর অশুভ ভ'বব্যতের 
সত্রপাত করেছে । ওয়াক কাঁমাট যদ সে'দন এই মহাসংগীতের 
প্রথম দু?ট স্তবক গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হতেন তাহলেও হয়তো বলার ?কছু ছিল 
না। কেননা স্বধাঁনতা সংগ্রামে “বন্দে মাতরম: যে মহাপ্রেরণা সণ্টার করেছে, 
প্রারশ্ভিক ভমকায় জওহরলাল তার যে বাঁলষ্ঠ স্বীকৃত দিয়েছেন, তাতে তার 
প্রীতি সুঙবচারই করা হ'ত । তানি বলেছেন, 77616 15 11011)106 00 089 
51217285 €0 ৮%17101% 87 076 ০81) 1810 67.০61101). এই উীক্ত যাঁদ অকপট 
হয় তাহলে যে-দুট স্তবক 115,172 200 11560272916 1১87. 01 08 
108010112] 1)0176111, তার ব্দলে অন্য কোনো গান গাওয়ার প্রশ্ন ওঠে 
কেন 2 

শুধু প্র্নই নয়, জাতীয় সংগীতের একটি প্রামাণ্য সংকলনগ্রম্থ রচনার 
প্রস্তাবও ওয়াকিং কম'ট কর.লন । উন্ত সংকলনগ্রম্থে সংগীত নিরচনের 
জন্য একটি সাব-ক্মিটও গঠিত হল । ত্রার চারজন সদস্য হলেন মৌলানা 
আবুল কালাম আজাদ, জওহরলাল নেহরু, সুভাষচচ্দ্র বস ও নরেন্দ্র দেব। 
তাঁরা প্রচজিত অন্যান্য জাতগয় সংগীত পরীক্ষা করবেন.। এমন 'কি, কেউ 


বন্দে মাত রম: ৯৫ 


যাঁদ তাঁর নিজের লেখা নতুন গান পাঠাতে চান তাও তাঁরা গ্রহণ করবেন । 
কিন্তু, বলা হল, ষে-সব গান সহজ 'হিন্দ্স্থানীতে লেখা, অথবা সহজেই 
হন্দুস্থানীতে অনুবাদ করা সম্ভব, সেগুলিই সাব-কামটি গ্রহণ করবেন । 
ইংরোজ বয়ানে বলা হয়েছে, 098] 58০1 50185 &3 26 ০0111909960 11) 
9111])16 71700580101 ০91 06 9%৫90160 6০ 16 210 1126 2 10009110 
2100 105011105 1016 9/111 05 ৪8009619164 7৮ 1116 51-০0170710095 101 
5%211711821101). 

এখানেই শেষ নর, প্রস্তাবের উপসংহারে বলা হল, ওয়াঁকং কাঁমাটি 
প্রদেশ কংগ্রেস কামিটিগ্রীলর কাছে সুপারিশ করছেন, তাঁরা যেন তাঁদের নিজ 
নব্র প্রাদে।শক ভাষায় অনুরূপ ব্যবস্থা অবলম্বন করেন । 

ওয়াক্ধ কাঁম।টর এই প্রস্তাব গঈন।খল ভারত কংগ্রেস কাঁমাটতে 
অনুমোদত হল। সবচেয়ে দুভগ্যিজনক িবষয হল রবীন্দ্রনাথকে এই 
প্রস্তাবের স.্গ জাঁড়য়ে রাখা । বলা হল, সাব-কাঁনাঁট রবান্দ্রনাথের সঙ্গে 
পর।মশ* করবেন এবং তাঁর উপদেশ গ্রহণ করবেন । 

ভাবতে বিম্ময় লাগে, জওহবলালের মতো রাণ্ট্রনীতাবশারদ নেতৃ- 
পুবুষের সোদন মনে হয়েছে, কোনো দেশের জাতীয় সংগত ফরমাস "দিয়ে 
তোর করা যয়। জাতীয় সংগীত যে জ'তীয় সংস্কাতির আবচ্ছেদ্য অঙ্গ, 
তাষে জ'তশর এঁতিহ্য থেকেই উৎসা'রত এবং জাতীয় বীরবৃন্দের প্রাণ- 
সপন্দনে সঙ্জীবত, এই সত্য বিস্মৃত হলে যে ?ীবভাঁণত ঘটে সৌদন কংগ্রেস- 
নেতৃবৃন্দের সেই বিভ্রান্তই ঘটেছিল । 

এই প্রসঙ্গে শবধ্বাবশ্রুত ফরাসী জাতীয় সংগণত 'মাসহি” ( 781561- 
119156 )-এর কথা মনে পড়ে । একদিক 'দয়ে বন্দে মাতরম:-এর সঙ্গে এর 
একটা সাদৃশ্য রয়েছ । স্বদেশ আন্দেলনের দিন “বন্দে মাতরম:, ছিল 
সগ্ততকোটীকণ্ঠের জবনসংগীত । ধীরে ধারে তা সারা ভারতের জাতীয 
সংগীতে রূপান্তাঁরত হয়। 'মাসহি-সংগীতও প্রথমে ছিল 'রাইন-বাহনীর 
রণসংগীত”_89009 5008 01 016 [২1105 41779”, এর রচায়তা হ২০৪৪০ 
09 [7,519 নামে একজন রাজভভ্ত এঞ্জানয়ার আফসার । গান'টর প্রথম ছশউ 
স্তবক তান রচনা করেন ১৭৯২ সালের ২৪।২৫ এপ্রলে স্ট্রাসবর্গে । গানাঁট 
অপ্রত্যাশিত দ্রুতগ।ততে জনপ্রিয়তা অর্জন করে । মাসহি শহরের জনগণ তাদের 
বাভন্ন সভাসামাততে গান করার জ্ন্য সংগীতাঁট 'নবচিন করেন । গানের এই 
বিস্ময়কর জনাপ্রয়তা দেখে এর রাজানগ্রহধন্য রচায়তা কিপ্িৎ ভাঁত হয়ে 
ওঠেন । 1[.21211106 লিখছেন, “6 123 016 016-৮8151 06 100)9 [০৬০1- 


৯৬ বন্দে মাত রম 


(1010, ৮/1)101) 11151111680 1100 0176 56158 8170 501 01 0116 17060018 1176 
17005109010 ০01 ৮216. 0৪11916 মার্সই সংগীত সম্পর্কে বলেছেন, 
“01 11001016051 71715108] 00111)05161010 6৮1 10101101590, 111 9011170 
01 10101 ৬/111 10181091116 01900 111716 11) 116175 91715 : 200 
2556170019565 ৬/111 51105 1 ৮10) 5০5 ৮/০0191116 2170 0101121100, ৬10) 
10620150618 ০01 100807, 709900 8170 [06৮11.১১৩ স্বভাবতই 
রাজতা'ন্নুক ফ্রান্সে গানাট 'নাঁষদ্ধ ঘোষিত হয়, কিদ্তত ১৮৩০ সালের 
জুলাই-বিপ্লবে এর পুনর্ুঙ্জীবন ঘটে এবং সারা ফ্রান্সের জাতীয় সংগণতে 
পাঁরণত হয়++ ততণ্দনে মূল গানের সঙ্গে আরেকাঁট স্তবক যুন্ত হয়ে 
তা সপ স্তবকে সম্পণণতা পায় ।১০৪ 

“এনস ইক্লোপাঁডয়া আমোরকানা'য় “জাতীয় সংগীত" সম্পকে বলা হয়েছে, 
%/0105 110 [00151 3110010 0017৮9 5017901)1175 01 1176 17720101791 
(51171061 51100110 ৬9106 [110 9০091721101) 01 0116 709091)16 2৮70 61)1659 
€0 50776 ০0011 010 10675 10191 210011017 500)0. 101.১০* এই আভ্যম্তর 
ধমেই একদেশের জাতীয় সংগীতের সত্যে দেশান্তরের জাতীয় সংগীতের 
পার্থক্য ঘটে । ম।সই সংগীতের সত্গে বন্দে মাতরমে'র তুলনা করলেই 
বুঝতে পারা যাবে ফ্রান্সের মতো একটি সামারক দেশের সঙ্গে ভারতের মতো 
একাঁট শান্তাপ্রয় দেশের পার্থক্য কোথায় । কাজেই ওয়াঁক্ং কাঁমাটর 
প্রস্তাবে যে 400511)5 210. 11050011115 187০-এর কথা বলা হয়েছে তার 
আদর্শ মার্সাই সংগত নয়, বন্দে মাতরম.-এর মধ্যেই তার সন্ধান করতে হবে । 

বাঁঞকমচন্দ্র তাঁর সংগীতে যে ভাবাদর্শে অন:ংপ্রাঁণত হয়েছিলেন তার 
সম্যক বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যক । দ:ঃখের বিষয় সে'দকে যথার্থ মনোনিবেশ না 
করেই কংগ্রেস বন্দে মাতরমের অঙ্গচ্ছেদ করে আপংকালীন একটা ব্যবস্থা 
অবলম্বন করলেন । শক্ত তাতে মুসাঁলম লগকে 'বন্দুমান্র সম্ত.ম্ট করা 
গেল না। ১৯৩৮ সালে মি” 'জন্না যে এগারো দফা দাঁব উতাপন করলেন 
তার প্রথম দফাই হল বন্দে মাতরম: বন । 1115 881109 1১191218]া7 
80106 10 ০6 2161 0১.১*৬ 


১ 

বঙ্গভধ্গের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলনে যে মহাসংগীত বাঙাল-জাঁবনে 
মন্মের মতো কাজ কয়েছে, যে সংগীত সারা ভারতে জাতীয় সংগাতরূপে 
স্বীকৃত হয়েছে, যে সংগাঁতের প্রাত মহাত্মা গাম্ধী আজীবন পরম শ্রদ্ধার 


বন্দে মাত রম ৯৭ 


স্নোভাব পোষণ করে বলেছেন, 6 06561 0০০81765010 175 (189 1 
125 2 [7110000 90106 ০: 1 995 17621 0119 001: 1116 17111009+ 
সেই সংগীতের অং্গচ্ছেদে বাংলায় ষে প্রচণ্ড বিক্ষোভ দেখা দিয়েছিল তা 
মোটেই অসংগত বা অস্বাভাবিক ছিল না। 

বাংলার সাহাত্যক ও বাদ্ধজীবগণ এক সভায় মিলিত হয়ে “বন্দে 
মাতরমে'র অঙ্গচ্ছেদের তীব্র নিন্দা করেন। এই সভায় সুভাষচন্দ্র এবং 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় আমান্দ্রত হয়ে যোগ দিয়েছিলেন । সভার উদ্যোস্তারা 
রামানন্দ চট্রোপাধ্যায়কে তাঁদের মুখপান্র নিবচিন করে তাঁদের বস্তব্য গাম্ধীজর 
[নিকট উপস্থাপিত করার সম্ধাম্ত গ্রহণ করেন। রামানন্দ চট্রোপাধ্যায় নিজে 
ব্রাহ্মধমাবলম্বী । কন্তু তাঁর দাঞ্টতে “বন্দে মাতরমত পৌত্তীলকতাদোষ- 
মস্ত ও মুসালম-বিদ্বেষহীন বলেই প্রাতভাত হয়েছে । "তান গান্ধীজর 
কাছে উপস্থাঁপত করার জন্য ধে বন্তব্য প্রস্তুত করেছিলেন তা যেমন বাঁলচ্ঠ 
তেমাঁন তাঁর উদার ও স্বচ্ছদ(প্টর পাঁরচায়ক | গন্ধিগিজ বাংলার ব্াম্ধজীবীদের 
বন্তব্য শুনতে রাজী হয়েছিলেন, কিন্ত: তাঁর অসুস্থতা ও কাজের চাপে তা 
সম্ভব হয় ?ন। 

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁর সম্পা?দত ইংরোজ মাসিক “ডান 'রাঁভিউ' এবং 
বাংলা মাসক প্রবাসতে সে বন্তব্য 'লাপবদ্ধ করে রেখেছেন । 'মডান* 
1রাঁভউ'র ১৯৩৭-এর ডিসেম্বর সংখ্যায় ৭১০-১১ পৃষ্ঠায় প্রথমে লেখেন 75 
00950101০12 [২8010191 /৯170176]8 00: 10019”. তাছাড়া 30156 736705211 
হ.1106191061715 50865105196 00 17191196778 028001)1 01 73201706 1৬912- 
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তারপর গাম্ধীজকে প্রোরত ইংরোজ ভাষায় লেখা সমগ্র বন্তব্যাট প1)৩ 
80816739 শিরোনামায় মদত হয় । 

ব-৭ 


৯৮ বন্দে মাতরম্‌ 


প্রবাসী" পত্রে ১৩৪৪ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যায় পবাবধ প্রসঙ্গো' পর পর 
“বন্দে মাতরম: গান সম্বন্ধে আন্দোলন”, “রবীন্দ্রনাথ ও স্বাধীনতা” এবং বন্দে 
মাতরম:--এই নাট প্রসঙ্গ, প্রকাশিত হয় । 

বন্দে মাতরম: সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের পন্ত প্রকাশের পর কোনো কোনো 
জাতীয়তাবাদ সংবাদপন্ধে তার কঠোর সমালোচনা করা হয় ; এবং ধারে ধীরে 
অন্যান্য সামাঁয়কপন্রে তা ছাঁড়য়ে পড়ে । বিতর্ক যান্ততকের সীমানা পোরস়ে 
ব্যান্তগত আক্রমণ ও জঘন্য কুৎসাপ্রচারে পর্যবাঁত হতে থাকে । তারই প্রাত 
লক্ষ্য রেখে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেন, শ্রীষুস্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বন্দে 
মাতরমণ সম্বন্ধে পাঁণ্ডত জবাহরলাল নেহরুকে যে চিঠি 'লাখয়া ছিলেন, তাহার 
জন্য ব্যান্তগত আক্রমণ ও হীন অভিসম্ধি আরোপ স্থলাঁবশেষে তকণীবতকের 
রীতি লঙ্ঘন এবং শিষ্টাচারের সঈমা আতক্রম কাঁরয়াছে । এরুপ আক্রমণে 
সতোর মধণদা রাঁক্ষত হয় না। বলা বাহ্‌ল্য রবীন্দ্রনাথ যাহা বাঁলয়াছেন, 
তাহা তাঁহার আন্তাঁরক 'বি*বাস ।, 

“আন্তাঁরক 'বি*বাসে'ই যে কবি তাঁর সোঁদনকার বন্তব্য অকুণ্ঠ ভাষায় প্রকাশ 
করোছলেন তার আরেকটি অন্তরখ্গ প্রমাণ আছে । বুদ্ধদেব বসু 'শ্রীহয” 
পত্রে রবীন্দ্রনাথের উন্তর প্রাতিবাদ করে এক প্রবন্ধ িখোঁছলেন ৷ সেই প্রবন্ধ 
পড়ে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে লেখেন : 

বন্দে মাতরমত ব্যাপারটা 'নয়ে বাঙাল 'হন্দ-সমাজে যে উন্মত্ত 
গবক্ষোভের আলোড়ন উঠেছে আমার ব্দাম্ধতে এ আঁম কখনো কল্পনাও কার 
“ন। গালিগালাজ জানসটা চিরপ্রত্যাশিত--বাংলাদেশে ঘখন জন্মেছি ৩খন 
কটাান্তর গহল্লোল উঠলেই অনুভব কাঁর স্বদেশী হাওয়া সেবন করছি । এ 
[নয়ে কোনোঁদন নালিশ কার নি। আমার দ:£খত হবার দিন গেছে িকম্তু 
বিস্মিত হবার বোধশান্ত এখনো ভোঁতা হয় নি। শ্রীহর্ষে বন্দেমাতরংবাদীদের 
পক্ষে তোমার লেখা পড়ে 'বাস্মত হয়েছ স্বীকার কার |". 

“তম আমাকে গাল দাও 'নি। কিন্তু তাই ঘথেন্ট নয় তম আমাকে 
বাঝয়ে দাও। তরক্টা হচ্ছে এ 'িম়্ে ষে ভারতবর্ষে ন্যাশনাল গান এমন 
কোনো গান হওয়া উচিত যাতে একা হিন্দ? নয় কিন্তু মুসলমান, প্রীম্টান_- 
এমন "ক ব্রাঙ্ষও- শ্রদ্ধার সঙ্গে ভান্তর সঙ্গে যোগ দতে পারে। ত্দাম কি 
বলতে চাও, “ত্বং হি দুগ্গা", কিমলা কমলদলাবহারিণী", “বাণী বিদ্যাদায়িন 
ইত্যাদি 'হম্দু দেবী-নামধারিণীদের স্তব, যাদের প্রাতমা পাঁজ মান্দিরে 
মান্দরে, নার্বজাতিক গানে মুসলমানদের গলাধঃকরণ করাতেই হবে। 
গৃহন্দুর পক্ষে ওকালাত হচ্ছে এগাঁল আইহীডক্না মান্ত। কিম্তু যাদের ধর্মে 


বন্দে মাতরন, ৯১৪১ 


প্রাতিমপৃজা 'নাষম্ধ তাদের কাছে আইাডয়ার দোহাই দেবার কোনো অথ 
বনেই (১**১০৭ 

রবীন্দ্রনাথের এই বস্তবোর উত্তরে আরেকজন প্রাজ্ঞ ও প্রবীণ ব্রাহ্ম রামানন্দ 
চট্ে।পাধ্যায়ের বন্তব্য এবার সমগ্রভাবে উদ্ধার করা ষেতে পারে । ১৩৪৪ সালের 
অগ্রহায়ণের প্রবাসীর প্রসঙ্গ কথায় ধিন্দে মাতরম শিরোনামায় তানি 
লেখেন : 

বন্দে মাতরমণ গানাঁট আদ্যোপান্ত বঙ্গে ও বাঙগালদের নিকট যেরূপ 
পাঁরচিত, বঙ্গের বাহরে ও অবাঞ্গালীদের মধ্যে তদ্রুপ নহে । “আনন্দমঠ, 
'এবং 'রাজাসংহ'ও অবাঙ্গলণদের পাঁরচিত নহে । এই জন্য আমরা গানাটি 
ও এই দুখান বাহ সম্বন্ধে আমাদের মত কিপিং যুক্তিসহ ইংরোজ মডার্ন 
1র1ভউ পাত্রকায় প্রকাঁশত কাঁরয়াছি। বাত্গালীদের জন্য প্রবাসীতে এত কথা 
লেখা অনাবশ্যক । তথাঁপ 'কছু গলাখতোছ । 

“আমাদের মত এই যে, বন্দে মাতরমত গানটি পৌত্তীলকতাব্ঞক বা 
পৌতু।লকতাপ্রণোদিত নহে--যাঁদও শহীনবামান্র বা ভাসা ভাসা ভাবে পাঁড়বামান্ত 
ইহা পৌত্'লক গন মনে হওয়া অস্বাভাবিক নহে । আমরা কেন ইহাকে 
অপৌত্ত'লক গান মনে করি তাহা পরে বাঁলতেছি। 

গানাট যে মুসলমানাবদ্বেষপ্রসৃত বা মুসলমানীবদ্বেষজনক নহে, সে 
বয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই । মুসলমানদের কোন 'নন্দা ইহাতে 
থাকা দরে থাক, ইহাতে কোথাও মুসলমানদের উল্লেখ পর্ন্ত নাই। বরং 
ইহাতে মুসলমানাঁদগকেও মাতৃভামির সন্তান বালয়া ধাঁরয়া জন্মভূমি যে 
সংঘশান্ততে বলীয়সী তাহাই বলা হইয়াছে । গ্রানাঁট রচনার সময় বিহার ও 
উীঁড়ব্যা বাংলার সহত যুস্ত ছিল এবং সমগ্র বাংলা প্রদেশের লোকসংখ্যা তখন 
সাত কোটি ছিল। এইজন্য গান:টতে সপ্তকোট কণ্ঠ ও 'দ্বসপ্তকোট ভুজের 
উল্লেখ । পরে যখন গানাটকে সমগ্র ভারতের উপযোগী করিবার 'নামত্ত 
সপ্তকে 'ন্ংশ করা হয়, তখন ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ছিল ত্রিশ কোটি । সপ্ত 
কোটি ও 'শশ্রংশ কোটি উভয়ের মধোই মুসলমান আছেন। জাত যে 
মুসলমানদেরও বলে বলীয়ান্‌, ব$্কমচন্দ্র তাহাই বুঝাইতে চা'হয়াছিলেন। 
সুতরাং গ।নাঁট মুসলমানাবরোধা নহে । 

ইহা “আনন্দমঠ” রচিত হইবার বহুপূর্বে রাঁচত হয়। সুতরাং 
“আনন্দমঠে” যাঁদ মুসলমান-বিরোধিতা থাকে, যাহা নাই আমরা বাঁলয়।ছি, 
'তাহা “বন্দে মাতরমত্ গানে আরোপিত হওয়া উাচত নয়। রপুদলবারণীমূ 
“ান্দের পরপাদল' দ্বারা মুসলমান বুঝাইতে পারে না কারণ স্চকোটি বা তিল 


১০০ বন্দে মাতরমং 


কোটি জাতীয় দলের মধ্যে মুসলমানাদগকে ধরা হইয়াছে । যাঁদ গানাঁটকে 
“'আনন্দমঠে'র অংশ বাঁলয়া ধরা হয়, তাহা হইলেও যেহেতু এঁ পুস্তকে বার্ণত 
যুদ্ধগ্দল ইংরেজ কোম্পানীর ইংরেজ সেনাপাঁতদের দ্বারা চাঁলত সোৌনিকদের, 
বিরুদ্ধে হইয়াছিল, সেইজন্য যাঁদ তৎকালক কোন দলকে লক্ষ্য করিয়া 
“রপুদল' প্রযস্ত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহারা এ ইংরেজ সেনাপাঁতগণ ও 
তাহাদের সৈনিকগণ । 

গ্ানট বাঙালী 'হম্দুর রচিত। এইজন্য ইহাতে পৌরাণিক কোন কোন 
দেবতার নাম ও স্বরূপ ব্যবহার করিয়া কবি নিজের ভাব ও চিন্তা ব্য্ত 
কাঁরয়াছেন। তাহাতে গানাট পৌন্তীলক গান হইয়া যায় নাই। সেকথা 
পরে বাঁলতেছি । মাতৃভ্গমতে ব্যান্তত্ব আরোপ, চেতনা আরোপ, আঁহন্দু 
অভারতীয় সভ্য জাঁতরাও কাঁরয়া গান ও কাঁবতা রচনা কারয়াছে ও করে । 
ইহা পৌত্তীলিকতা নহে । মাতৃভূমিকে নমস্কার করাও পৌোত্তলিকতা নহে । 
কোন কোন মুসলমান বাঁলয়াছেন, আমরা আল্লাহ্‌ ভিন্ন আর কাহারও কাছে 
নাতি জানাই না, ইহা কি সত্য? তাঁহারা কি কোন গুরুজনকে নতি জানান 
না, কোন প্রভুকে ঝুকিয়া সেলাম করেন না? মাতৃভূমি অবশ্য বৈজ্ঞাঁনকের, 
ভাষায় জড় পদার্থ । 'কিম্তু জাতীয় পতাকা ক তাহা অপেক্ষাও আঁধক জড় 
পদার্থ নহে ? কোটি কোটি সচেতন মানুষ এবং অগ্গণত অন্য প্রাণবান 
জীব ও উীদ্ভদ মাতৃভূমিতে বাস করে এবং আমরা মাতৃভূমি হইতে আমাদের 
প্রাণরক্ষার সমহ্দয় উপকরণ সংগ্রহ কার, আত্মার পনষ্টও কম পাই না। 'কন্তু 
পতাকা শজাঁনষাঁট হইতে ত তাহাও কার না। তথাঁপ কংগ্রেস পতাকাকে 
সেলাম করার বৈদেশিক রাত চালাইয়াছেন, এবং তাহাতে কংগ্রেসী কোন 
মুসলমান আপাঁত্ত করেন নাই। আঁধিকন্তু অকংগ্রেসী_ কংগ্রেসাবরোধী- 
মোগ্লেম লীগ তাঁহাদের একট স্বতন্ত্র পতাকা উজ্ডীন কারয়াছেন, তাহা হইলে 
“তোমাকে বন্দনা কার, মাতৃভ্গমকে বলাতেই কি যত দোষ ? 

'বদ্দেমাতরমত গানটিতে আছে, “ত্বংহি দুর্গা দশপ্রহরণধারণন”, কিমলা 
কমলদল-ীবহারিণী”, “বাণী বদ্যাদায়নী” । ইহার অর্থ অনেকে এইরূপ 
বোঝেন- আমিও তাই ব্াঝ, 'ত্রামই দ:গা, ত্যাীমই কমলা, তাঁমই বাণী”, 
অন্য কোন দূর্গ, কমলা, বাণী নাই । এইরুপ ব্যাখ্যার সমর্থন “আনন্দমঠ” 
হইতেই পাওয়া যায় । ইহার শেষ অধ্যায়ে আছে :-* 

“মহাপুরুষেরা যেরূপ বুঝাইক্লাছেন, একথা তোমাকে সেইরূপ বুঝাই» 
মনোযোগ দয়া শুন, তোল্িশ কোটি দেবতার পুজা সনাতন ধর্ম নহে। সে 
একটা লৌকিক অপক্ষ্ট ধম“; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতন ধর্ম চ্লেচ্ছেরা 


বন্দে মাত র ম্‌ ১০৯ 


হ্যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে--তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্বক 
-কর্মাত্ক নহে ।” 

ইহাতে বুঝা যায় ব্কমচন্দ্র পৌত্বীলক ছিলেন না, সুতরাং বচ্দে 
মাতরম রচনা করিয়া তান পৌত্তীলকতা প্রচার কাঁরতে চাহিয়াছিলেন, ইহা 
ধারয়া লওয়া যায় না। 

গানটিতে আছে বটে, “তোমারই প্রাতমা গাঁড় মন্দিরে মান্দরে । ইহাতে 
ইহা বুঝায়, যে, যেমন “তুমিই দগ্গা, কমলা, বাণ, অন্য কোন দা কমলা, 
বাণী নাই, তদ্রুপ, মন্দিরে অন্য যে-সব দেবতার কাঁঞ্পত মাত গড়া হয় 
তুমিই সেই সব, অন্য সেই সব দেবতা নাই। তাঁদ্ভন্ন আমরা অনেক বিখ্যাত 
মানুষের সম্বন্ধেও ত বাঁলয়া থাক, তাঁহাদের মৃত দেশের লোকদের বা 
জগদ্বাসীর হৃদয়মান্দরে গৃহে গৃহে চিরকাল শবরাজ কারবে। তাহাতে 
পৌত্তলিকতা হয় না। 

'আনন্দমঠে “হরে মুরারে মধুকৈটভারে ! গোপাল গোবিন্দ মৃকন্দ 
শোৌরে” ইত্যাদ গানটি আছে বটে । 'কন্ত্‌ তাহাতে বাহখানি পৌত্তীলকতাদন্ট 
মনে করা উঁচত নহে, যেমন রবীন্দ্রনাথের “বাজ্মশীকিপ্রাতভা” পুস্তকে 
কালাবষয়ক কয়েকটি গান আছে বালয়া কেহ তাহাকে পৌত্তালক পুস্তক 
বলে না। 

“বহুদেববাদ হইতে উদ্ভূত শব্দ ব্যবহার মাত্রই পৌত্তীলকতা নহে। 
সংগীতের ইংরেজণ প্রাতিশব্দ 7931০ গ্রীক বহুদেববাদজাত ॥ তদ্রুপ ইংরেজী 
19121, ৯৪001101076, 112101919 901) 01 710155 1191017010106, ৬0691 
০6 05 10565, 000110+5 200৬৪ (বাংলা পষ্পবাণ' ) ইত্যাদও বহু 
দেববাদপ্রসূত । তাহা হইলেও এইগুঁলর ব্যবহারহেতু ইংরেজদিগকে কেহ 
পৌত্তীলক বলে না। শয়তানে ও বহু ফেবেস্তায় বিশ্বাসও একপ্রকার 
বহুদেববাদ । কিম্তু সেরূপ 'বিদ্বাসহেতু, কিংবা মুসলমানী কোন পুস্তকের 
ণবজ্ঞাপনে তাহাকে “কৌস্ত্ভমাঁণ” বলায়, কিংবা মুসলমান অনেক কাব 
রাধাকৃফ্ণীবষয়ক কাবতা রচনা করায় কিংবা আধাাঁনক কোন কোন মুসলমান 
কাব প্রেমবৃন্দাবন' প্রভাতি শব্দ ক্বহার করায় কেহ মুসলমানাঁদগকে 
পৌত্তীলক বাঁললে ঠিক বলা হইবে না। এন্রাঙ্গধর্ম” গ্রন্থে ও “ত্রক্ষসংগীতে” 
শিব, শত্করা, শম্ভু, বিফ, মহেশ প্রভাত শব্দ পাওয়া যায়। শকলন্তু তজ্জন্য 
ব্রাহ্মীদগকে কেহ পৌত্তলক বলে না। কতকগ্যাল কাঁবতা পাঁড়য়া “ম্বেতডুজা 
ভারতীকে” রবান্দ্রনাথের মনে পাড়য়াছিল বাঁলয়া তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে 
£তনি পৌত্তলিক হইয়া বান নাই । 


৯০২ বন্দে মাত রম 


গানটিতে মাতৃভামর শাল্তবাঞ্জক অনেক কথা আছে । কিম্তু শন্তি 
থাকিলেই তাহার হিংস্র ব্যবহার অবশ্যম্ভাবী নহে । দুষ্টের দমন ও অমঞ্গল 
1বনাশের জন্য শান্ত আবশ্যক । 

“আধক 'লাখবার স্থান নাই, সময় নাই, ইচ্ছাও নাই ॥ কেবল উপসংহারে 
দু-একটা কথা বাঁল। 

কংগ্রেস “বন্দে মাতরম১ সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত কি ?সম্ধান্ত কারবেন 
জান না। সকল পক্ষের সব কথা শুনয়া বচার কাঁরলে কাজাঁট সু।ববে চিত 
হইবে । তাঁহারা সিদ্ধান্ত যাহাই করুন, বন্দে মাতরমের স্থান জাতীয় 
জীবনে থাকবে । 

“আপাতত কংগ্রেস কারঠনর্বাহক কমঁটি যেরুপ মন্তব্য প্রকাশ 
কাঁরয়াছেন, ত'ঘ্বষয়ে সংক্ষেপে আমাদের বন্তব্য বল। তাঁহারা সে জতীয়' 
সংগীতের মধ্যে বন্দে মাতরমের প্রধান স্থান স্বীকার কাঁরয়াছেন, তাহাতে 
ভন্তেরা প্রত । 

“কোন কাঁবতা ও গানের সমালোচনা করতে হইলে তাহার মমগিত 
ভাবাঁটর 'দকেই, তাহার প্রাণের দিকেই বেশী লক্ষ্য রাখা আবশ্যক । কমী:ট 
তাহা করেন নাই। তাঁহারা ইহার আক্ষারক ও শাব্দক অর্থের প্রাতই 
বেশী দৃণ্টিপাত কাঁরয়াছেন। তাহা "ঠিক হয় নাই। স্বদেশভান্ত এই 
গ্ানাটর প্রাণ, এই তত্বের উপর সমচিত ও যথেম্ট জোর দেওয়া হয় ন'ই ॥ 
গদ্বতীয়ত সাধারণতঃ এক-একাঁট গান ও কাঁবতা--অন্তত এই গানাঁট-- 
একি অথণ্ড সমগ্র বস্তু। দুই দাবীদারের মধ্যে একাঁট শিশুকে কাঁটয়া 
ভাগ করিয়া দিলে যেমন তাহার প্রাণ যায়, অনেক কবিতা ও গানের 'দ্বিখন্ডী- 
করণেও সেইর্প তাহার প্রাণ যায়। এক্ষেত্রে হয়ত বন্দে মাতরমের অশতু 
কেহ কেহ “সর্বনাশে সমুংপন্নে অর্্ধং ত্জাত প'ণ্ডতঃ” নাতির অনুসরণ 
কাঁরয়া গানাটর আঁধকাংশ বর্জনে সায় দিয়াছেন । কিন্ত তাহাতে তাহার 
প্রাণ গিয়াছে । যে-দুটি অংশ রাখা হইয়াছে, “সহখদাং বরদাং” ছাড়া তাহার 
সমস্তাঁট মাতৃভূমির বাহ্য রূপ ও বাহ্য উপাদান বিষয়ক । গানাঁটর পরবত+ 
অংশে জম্মভ্ম হইতে জনগণ ষে এঁক্য শান্ত সাহস জ্ঞান ধর্ম বদ্যা প্রভৃতির 
অনূপ্রেরণা পাইতে পারে ও পায়, তাহাই লিখিত হইয়াছে । বাহ্য রুপ 
অপেক্ষা এই প্রাণময়খ মনোময়শ আত্মিক মর্তর মূল্য অধিক । তাহা বাদ 
পাঁড়য়াছে। 

'াহাতে হীন্দ্য়পরতদ্্রতা, দুনরতি, কুরুচি প্রশ্রয় পায়, যাহাতে, 
ধমদ্ধিতা, বিবাদপরায়ণতা, হিংস্রতা বাড়ে, আমরা তাহার 'বিরোধাঁ। লেখকদের 


বন্দে মাতরম্‌ ১০৩ 


ষের্প স্বেচ্ছাচারতায় এরূপ কুফল ফাঁলতে পারে, আমরা তাহার বিরোধী । 
পকন্তু আমরা "চিন্তায়, কথায়, লেখায় মানুষের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ আত 
মূল্যবান আঁধকার মনে কার। ইংরেজ গবনমেন্ট তাহাদের স্বাথরক্ষার জন্য 
ভারতে এই আঁধকারে হস্তক্ষেপ মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকেন । তাঁহাদের কৃত 
আইন দ্বারা তাহারা এই ক্ষমতা লইয়াছেন। কংগ্রেসও কি অনাভপ্রেতরুপে 
পরোক্ষভাবে মানুষের এই অধকারে হাত দিতে চান? ভারতীয় কাব কা 
রূপক, ক পৌরা'ণক উপমার প্রয়োগে আত্মপ্রকাশ কাঁরবেন, তাহা ক তাঁহারা 
বাঁধয়া দিতে চান? কোন প্রকৃত কাব এ-বাঁধন মানবেন না। ফল এই 
হইবে যে, প্রকৃত কবিদের সাহত কংগ্রেসের বিচ্ছেদ ঘাটবে । বরাত দিয়া, 
ফরমাশ কারয়া অনপ্রেরণাপণ* জাতীয় সংগীত কংগ্রেস পাইবেন না। 
“নরংকৃশ।ঃ কবয়ঃ”, কংগ্রেস যেন ইহা না ভুলেন। 

“ভারতীয় সংস্কৃতির স্বাভাঁবক ধারায়, 'ববর্তনে, বিকাশে, কংগ্রেসের 
পরোন্ষ হস্তক্ষেপও অবাঞ্চনীয় ও আঁনম্টকর 1১১*৮ 


২ 
কংগ্রেস ওয়াকিং কাঁমাট” প্রচলিত কোনো গানেই সন্তুষ্ট ছিলেন না। তাঁরা 
এমন এক'ট গান চেয়ে'ছলেন যা হন্দুস্থানীতে রাঁচিত হবে, অথবা সহজেই 
পহন্দুস্থানীতে অনাদত হতে পারৰে। কম্তু এখানেও তাঁরা সারা ভারতের 
কথা ভুলে গিয়েছিলেন। দাঁক্ষণ ভারতের তঁমল-তেলুগ প্রভৃতি ভাষা- 
ভাষীদের কথা ভেবে দেখেন নি । বস্তুত, ভারতে এমন কোনো ভাষা নেই 
যা আসমদুদ্র হমাচলে সর্ব জনবোধ্য | 

যাই হোক্‌, “ওয়াঁকং কাঁমাঁট? ভারতের জাতীয় সংগীত সম্পর্কে চার 
জনের এক'ট উপসমিতি গঠন করে স্থির করে'ছলেন যে, এই উপসমিতি 
রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরামর্শ করে, তাঁর উপদেশ নিয়ে একটি পাকা সম্ধান্তে 
উপনীত হবেন। তখনো যে তাঁরা “বন্দে মাতরমে'র স্থলবতঁ কোনো 
সংগীতের সন্ধান পান গন তার একট পরোক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে জওহর- 
লালের উত্তিতে ৷ রবীন্দ্রনাথের জন্মশতবার্ষিক স্মারক গ্রন্থ ২৮710191790 
[85016 : 4৯ 06101617819 ৬ ০171105 1861-1941-এর ভূমিকায় জওহরলাল 
লিখেছেন, 

[00121061779 195 ৬1316 00 1911 [11600065650 117) (0 ০01110036 &, 
19/101091 4১101076171 901 06 176৮1 11019, 12910211015 28260. 4 


১০৪ বন্দে মাতরম্‌ 


60191 11716 1010 101 11256 2112-081198-1%1208”, 001 01536% 
ব20101121 41101767175 111 10100. ০ 0160 9০012 6, 1 9925 2 
2686 17810010655 60 1776 51161) 50100 6215 1261 20661 (110 0017111 
০ 111001961)001106 ৮4০ 20010160 41807-0209-৬19172 29 ০081 26101791 
£8100161- 11095 & চি61176 01 52015906100. 178] 585 10917] 
65001751016 001 01015 0110106, 1096 01019 09085 16 15 2 51681 
20910101091 50116, ০৮ 8150 0908156 8 15 00175912111 16171100617 10 211 
081 19909019 01 7২2017012119211) 1120016.১৭৯ 

এই উীন্ত থেকে দেখা যাচ্ছে: ১. জওহরলাল রবীন্দ্রনাথকে নব- 
ভারতের জাতীয় সংগত রচনার অনুরোধ করোছলেন । এবং এই অনুরোধ 
রক্ষা করতে কবি কিছুটা রাঁজও হয়েছিলেন। ২. তখনো জওহরলালের 
মনে 'জন-গণ-মন' গানের কথা উদিত হয়'ন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, 
জওহরলাল “জনগণমন'কেই আমাদের জাতীয় সংগত বলে উল্লেখ করেছেন । 
৩. ভারত স্বাধীনতালাভের অব্যবাহত পরে 'জনগণমনকে যে আমাদের 
জাতীয় সংগীত” হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে তাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ 
করেছেন, কেননা এই গ্রানাটকে জাতীয় সংগত 'হসাবে নিবচিনের জন্য 
[তানই অংশত দায়ী । ৪. জওহরলালের সন্তোষের আঁধকন্তু কারণ এই 
যে, 'জনগণমন”' শুধু মহান জাতীয় সংগতই নয়, তা আমাদের জনগণের 
চত্তে রবীন্দ্রনাথকে অনক্ষণ স্মরণীয় করেও রেখেছে । 

এই বিশ্লোবিত উীন্ততে রবীন্দ্রনাথের প্রাত জওহরলালের যে 1বশেষ 
শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে তাতে আমরা আনাঁন্দত । 'বশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথ 
ভারতঈয় সংস্কাঁতর শ্রেষ্ঠ বাণীদূত । তাঁর সার্বভৌম চেতনায় জাতীয়তা ও 
আন্তজতকতার পরম সাঁম্মলন ঘটেছে । তান বংশ শতাব্দীর অন্যতম 
শ্রে্ঠ গীতিকার হিসাবে দেশে দেশে বাঁন্দত । সতরাং তাঁর একটি সংগীত 
যাঁদ ভারতের জাতীয় সংগত 'হসাবে গৃহীত হয় তাহলে বিশ্ববাসীর কাছে 
ভারতের মান ও মযার্দা বাঁধতি হবারই কথা । 

কন্তু মহাত্মা গ্ধী সাম্প্রদায়কতাবাদী মুসলমানদের প্রবল আপাত 
সত্বেও “বন্দে মাতরম:? সংগীতের গুরুত্ব শেষাঁদন পর্যন্ত স্বীকার করে গেছেন । 
এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে দ্বিধাবভন্ত ভারতের স্বাধীনতার পুরোবতাঁ 
হিংসামত্ত দিনগূঁলির কথা । কলিকাতা-ীবহার-নোয়াখাঁলতে সাম্প্রদায়িক 
দাঙ্গায় যে বিভাীষকার সৃষ্টি হয়েছিল তাতে নেতৃবৃন্দ অবশাই বিলিত 
হয়োছলেন, কিন্তু সোৌঁদন সত্য ও াহংসার জীবন্ত 'বগ্রহরপে মহাত্মা 


বন্দে মাতরম্‌ ১০৬ 


গান্ধী উপদ্ুত অন্চলগুলিতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পাশে দাঁড়য়ে জীবম্মৃত 
নরনারীকে যে বরাভয় দান করোছিলেন তা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব ছিল । 
টেশ্ডুলকরের “মহাত্মা” গ্রন্থের সপ্তম খণ্ডে ২৪৩ পচ্ঠা থেকে ৩৬১ পৃন্ঠায় সে 
কাঁহনী বিবৃত করা হয়েছে । 

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা প্রাঞ্তর পর গান্ধীজ কাঁলকাতায় আসেন। 
২৩ শে আগস্ট এক আঁভিভাষণে তান বলেন, কোনো কোনো সাম্প্রদা়ি- 
কতাবাদ হিন্দু “আল্লা-হে। আকবর' ধ্বানতে আপাত্ত করছেন। কিন্তু 
এতে আপাত্ত করার কি আছে? তান বলেন, 4 %/25 010১801/ & 
৪ 09 6190 ৮1710] ৪ 619891 0176 17180 170 796] 1)090809৫ 
09 0016 ৮/0110. 16 ৮25 ৪. 5001-5(90116 16111005 019 ৮/10101) 106217 
০৫ 011 ৮/85 £7686.১১১৭ 

তারপর তান বন্দে মাতরম ধ্বানর প্রসংগ উথপন করে বলেন, 
181 525 11) 19111005015. 1 ৬৫45 4 0991519 091161081 05.., 
10 ৮45 ০ 03 19113119315. 0৮10 ৬৪5 03 019 00 1050 ?5৫ 
[01101081 73317991. 791 73০152115 1130 52011050 (17617 1195 101 
(076 00110021] 6500] ৮11 0720 019 00 01511 1105. 111005, 
0190900170১ 170 01051701721) ৪০৭ 4816 110191) 89 প্রা) 0৫9 
0 70117917 117018, 175 2৬199 1015 1,289010 [10005 (0 1901 (119 
1120667 €0 076 1,28089 7710) 0017117010. 17৩ ৬০০1৫ ৮০ 9/1011564 
16 1) ৬1৩৬ 01 1176 879৬115 016171110595 02৩60 0105 17104009211 
2110 [086 1৬0051105 00)6 11051117 1.93906 17151) 007171%70 ০১)০০৫৪৫ 
(9 0119 0165011030. 11005 ০01 9705 1৮249125075 10010091501 
2110 11010101731] 01 01 7611541) 17101) 90508110090 116 ড/1161) (16 
1650 01 111019 ৮/25 91]7090 2১161) ৪170 ড51)101) 595, 50 থি 93 
16 ৬25 25/216, ৪9019107794 ৮/ ০০০) 01৩ 1717009 2110 016 17৬10911799 
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২৯শে আগস্ট গ্রান্ধীজর প্রার্থনাসভা শুরু হল বন্দে মাতরম গান 
দিয়ে । সে সভায় সহখদ সুরাবার্দ ও অন্যান্য মুসালম নেতা উপাস্ধিত 
ছিলেন। তাঁরা বন্দে মাতরমণ্ গাওয়ার সময় দণ্ডায়মান হয়ে জাতীয় 
সংগীতের প্রাত শ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। গাম্ধীজ তাঁর ভাষণ শহর করেন 
দণ্ডায়মান স:রাবার্দ সাহেব ও অন্যান্য মুসাঁলম নেতার প্রশংসা করে। 
বকম্তুঃ তিনি বলেন, জাতীয় সংগীত গান করার সময় দণ্ডায়মান হওয়া 


১০৬ বন্দে মাতরম 


পাশ্চাত্য পদ্ধতি । টেপ্ডুলকর লিখছেন, “76171115616 001005015 110 
92806৫05 09029056 116 1195 19211 10119211116 11101917 007100115 ৫10 1101 
£60.1116 50811011629 &, 1002110 06 16596০0% ৮/1161) 217 11901017291 50176 
01 1)/27271 525 98011, ]1 ৮725 20) 01116095521 1711001120101) 00] 
(115 ৬/০51.১১১২ 

কিন্তু ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরম--এর যে প্রথম সাত পংন্ত জাতীয় 
সংগীত 'হসাবে গৃহীত হয়েছিল দশ বংসর পরে ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা 
প্রাপ্তির পর তার প্রাতও জওহরলাল প্রমূখ নেত্‌ব্‌ন্দের ওদাসীন্য প্রকট হয়ে 
উঠল । 

১১৪৭ সালে সংন্মলিত জাঁতপহঞ্জের সাধারণ সভার একট অনুষ্ঠানে 
ভারতীয় প্রাতাঁনাধগণকে জাতীয় সংগত পাঁরবেশন করার অনুরোধ করা 
হলে তাঁরা তৎকালীন সরকারের দেশ অনৃযায়ী “জনগণমন' গানাঁট পাঁরবেশন 
করেন। এর পর থেকে ভারতীয় সামরিক বাহনীর বাদ্াসংগীতে ও 'বদেশন 
দূতাবাসের অনুষ্ঠানগুলিতে এই গানই ব্যবহৃত হতে থাকে ।১১৩ 

এই নিয়ে স্বভাবতই নেহরু সরকারকে সারাদেশব্যাপী সমালোচনার 
সম্মুখীন হতে হয়। “বন্দে মাতরম সম্পকে “কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অব হীণ্ডয়া'য় 
বলা হয়েছে, 4116 258165 80. 1705 91007771170 210 01 1110 9/20991)1 
পা)0৬6101010 %/25 7381709 1191919017১ 1116 0117010/160 1720101791 
81111)670.১১৪ এই “আনাঁভষন্ত জাতীয় সংগীতে”র “আভিষেক' যখন দেশ 
প্রত্যাশা করছে তখন তাকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় অসন্তোষ দিকে 
দিকে ধূমায়ত হতে লাগল । গণপাঁরষদের শুরুতে সুচেতা কপালনীর 
কণ্ঠে বন্দে মাতরমৃই উদ্গীত হয়েছিল । কিন্তু ধীরে ধীরে মতভেদ দেখা 
দিতে লাগল । জাতীয় সংগীত সম্পকে একটা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
িলাম্বঘত হতে লাগল । অবশেষে গণপারষদের একাধক সদস্যের চাপে 
জওহরলাল ১৯৪৮ সালের ২৫শে আগস্ট একাঁট বিবৃতি দিয়ে বললেন, ১৯৪৭ 
সালে নিউ ইয়কে সঁম্মীলত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার আঁধবেশনে 
দ্দনগণমন আঁধনায়ক' গানের সুর বাদ্যযন্তে বাজানো হয়ে'ছল, কারণ 
11515 125 1109 10101091 1005108] 16100611160? 1 ০0161 
02110118] 50100 ৬/1)101) ৮5 ০০1০ 56170 ৪8০10980. তবে, জওহরলাল 
একথাও বললেন, “৬৪81705 71821012]) 15 096%100919 8110. 10019001801 
06 107610161 11980109178] 50176 01 11019) 101) 2 £681 1)15/011021 
(8010101) 800 11001091619 00111760160 ৮110) ০0] 5(1705815 101 


বন্দে মাতরম, ১০% 


066001). 71791 700510101 16015 ০০৪৫ 00 101211) 210 110 00161 5015 
০20 01501906 10.১১৫ 

কিন্তু অকেন্ট্রাতে সুরযোজনা করে গাওয়ার দিক 'দিয়ে “জনগণমন, 
“বন্দে মাতরম্‌”এর চেয়ে অধিকতর উপযোগী বলে বিবেচিত হওয়ায় সমস্যাটির 
সমাধান ঘোরালো হয়ে উঠল । এই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধানকজ্গে 
বাংলায় আনন্দবাজারের সুরেশচন্দ্রু মজুমদার এবং পুনার মাস্টার কৃ রাও 
রামচন্দ্র ফুল।ম্ব্রকার সর্বশান্ত নিয়োগ করলেন এবং িশেবজ্ঞগণের সহায়তায় 
প্রমাণ করলেন যে, বন্দে মাতরমণ সংগীত অকেন্রীয় সাফল্যের সঙ্গেই গীত 
হতে পারে 1১১৬ কিন্তু এ 'নয়ে যে বাদানুবাদের সৃষ্ট হল তার 'নারশনকন্রেপ 
গণপাঁরষদ একট “জাতীয় সংগীত 'নর্ধারণ কাঁমাঁট” গঠন করলেন । উন্ত 
কাঁমাট ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে সুপারশ করলেন যে, দট গানকেই জাতীয় 
সংগীতের মযাদদা দেওয়া হোক । তবে, কাঁমাঁট বললেন, বন্দে মাতরম 
গীত হবে কণ্টসংগীত 'হসাবে, আর জনগণমন” গীত হবে যন্তসংগীত 
হিসাবে । 

বিষয়টি গণপরিষদের আলোচ্য সূচীতে ছিল ॥ কিন্তু শেষ পযন্ত তা 
অনালোচিতই রয়ে গেল। অবশেষে ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি ড” 
রাজেন্দ্রপ্রসাদের সভাপাঁতত্বে গণপারষদের আঁধবেশন বসলে সভাপাঁত জাতণয় 
সংগীত সম্পর্কে নম্নালাখত বিবাঁত প্রদান করলেন : 

10005165175 076 1160661 চ11)10]) 1185 09617 7917011)5 101 
01500551011) 11910019116 00690101101 06 91101191 4৯১1011)91). 4 
0176 11776 1 ৮25 11)010510 0001 1176 11171661170151)1 06 0:০0881) 01) 
০০0916 116 1109956 2180 2 6015101) 1810017) 09 01)6 139856 09 ৮/৪৯ 
01 8 19501000107. 306 1 1125 0661) 0616 01120 11756680 01 (21015 
% (0110191 ৫6015101) ট0% 11925 01 2, 15091011017) 115 ০9161 11 [ 
1182155 2 50266511017 ৮/161) 1569210 10 016 81101191 4/111016]), 
48000101178] 1 17216 0019 50816171618, 

প)6 00710051010 00179150115 ০0 1176 0116 ৬/01৫9 110 17701310 
10108 85 02109. 02109. 1৬12129, 15 11) 90101891 /৯1)11161) ০1 117012, 
5001০0 10 5001) 21067901015 10 0১6 ৮/0105 89 (126 00০0৬6110170116 
1078 21101101155 83 00909851091. 811969,১ 8110 0119 90106 21006 1121219. 
10101) 1199 11850 ৪ 1)1560110 0810 10-0176 51102016 001 [101918 
9৩5001 508]1 05 1)9000150 ০009119 ৬11) 02112. 0208 71808. 204 


১০৮ বন্দে মাত রন: 
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অথাৎ, গণপাঁরষদের সভাপাঁতর শববৃঁতির বলে “বন্দে মাতরমত প্রথম 
স্থান থেকে দ্বিতাঁয় স্থানে নেমে এল । সদসাগণের হর্ধবানতে তাঁদের 
সন্তোষ অবশ্যই ভাষা পেয়েছে । কিন্তু যা আলেচ্যসডীতে স্থান পেয়েছিল, 
আলোচনা দ্বারা সে সম্পকে সিন্ধান্ত গ্রহণ না করা গণতন্ত্রসম্মত হয়ান । 
তাছাড়া তৎকালীন গণপাঁরষদের আঁভমতই চিরকালীন ভারতের আঁভমত 
হতে হবে, একথাও স্বতগসদ্ধ নয় । 


২৩ 


“এহো বাহ্য, আগে কহ আর” । বাঁঙ্কমচন্দ্র যখন “মাতৃস্তোত্ন' রুনা করোছলেন 
তখন এ-রকম পাঁরণাঁতর সম্ভাবনা তন ক ভাবতে পেরেছিলেন 2 অথবা, 
এই সম্পর্কে “চন্রা'র “সাধনা কাঁবতাঁটতে কাব্যসত্যের শেষকথ।ই হয়তো 
উচ্চাঁরত হয়েছে :-- 
দেবী, এ-জীবনে আম গাহিয়।ছ বাঁস অনেক গান 
পেয়েছি অনেক ফল ; 
সে-আম সবারে বি"“বজনারে করোছ দান, 
ভরে্ছ ধরণণতল । 
যার ভালো লাগে সেই 'নয়ে যাক, 
যতাদন থাকে ততাঁদন থাক, 
যশ-অপযশ কং্ড়ায়ে বেড়াক 
ধূলার মাঝে । 
বলোঁছ যে-কথা করেছ যে-কাজ 
আমার সে নয় সবার সে আজ, 
1ফারছে ভ্রময়া সংসারমাঝ 
1বাবধ সাজে । 
“বন্দে মাতরম--কেও কতজনে কতভাবেই না গ্রহণ করেছেন ! গ্রহীতার মেজাজ 
ও মার্জ অনুসারে তার 'বাবধ রূপ । কাঁবির সৃষ্টি বিশবজনের সম্পদ ৷ যে 
যেভাবে তাকে কাজে লাগতে পারে সে সেইভাবেই ফল পায় । 
“আনন্দমঠ' প্রকাশের অবাবহিত পরেই “বাম্ধবা-সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষ 
'আনন্দমঠের মূলমন্ত্র প্রবন্ধ [ “বান্ধব, সণ্চম বর্ষ, বৈশাখ ১২৮৯ ] তাঁর 


বন্দে মাতরম্‌ ১০১ 


সম্পাঁদত পান্রকায় প্রকাশ করেন । কালীপ্রসম্ন বাঁৎকমচন্দ্রের বংসর তিনেকের 
ছোট 'ছলেন [ ১৮৪১-১৯১০ ]1। তাঁকে বাৎ্কমচন্দ্র ১২৮৯ সালের ২৩শে 
পৌষ (৬ জানয়ার ১৮৮৩ ) যে পত্র লেখেন তাতে বন্দে মাতরম” ও 
“আনন্দমঠে'র শ্রষ্টার ব্যন্তিগত মনোবেদনা টি স্পণ্ট হয়ে উঠেছে । ১৮৮২ সালের 
আগস্ট মাসে তাঁকে ডেপুটি ম্যাঁজস্ট্রেটে ও অস্থায়ী ডেপুটি কালেক্টর” হিসাবে 
জাজপুরে (কটক) বদলি করা হয় । পরবতাঁ জানুয়ারিতে বাঁওকমচন্দ্র বান্ধব- 
সম্পাদককে লিখছেন : 

এক্ষণে জানিলাম ইহার 'ভতর অনেক চক্ত আছে ।...সেই মন্থরার দল 
আমাদের স্বদেশ স্বজাতি, আমার তুল্য পদস্থ ; আমার ও আপনার 
বন্ধুব্গের মধ্যে গণ্য । আমিই বা আনন্দমঠ 'লাখয়া কি কারব, আপাঁনই 
বা তাহার মূলমন্ত্র বুঝাইয়া ক কারবেন » এই ঈর্ষাপরবশ জাতির উন্নাত 
নাই । বল, বন্দে উদরম 1১১৮ 

'আমই বা আনন্দমঠ 'লীখয়া ণক কারব, আপানিই বা তাহার মূলমন্ত্র 
বুঝাইয়া ?ক কাঁরবেন 2-_বশ্দে মাতরম মন্তের স্রষ্টার এই খেদোন্ত সতাসতাই 
বেদনাদায়ক । কিন্তু “বন্দে মাতরম- [ও আনন্দমঠের ] অপব্যাখ্যা চরমে 
উঠল এই শতাব্দীর প্রথম দশকে । স্বৈরাচারী শাসনশান্তর বিরুদ্ধে সারা 
বাংলাদেশ যখন প্রতিবাদে, বিদ্রোহে, ও জাতিগঠনে কৃতসংকজ্প হয়ে বন্দে 
মাতরম ধ্বান ও সংগীতে আকাশ-বাতাস বিদীর্ণ করতে লাগল, যখন তার 
প্রাতিধানতে ভারতের দশাদগন্ত মুখাঁরত হতে লাগল, তখন কাজনের 
তাঁল্পবাহক শ্বেতাত্গের দল “বন্দে মাতরম-এর অপব্যাখ্যায় 'বিবেকবৃদ্ধি 
বিসজজন দিলেন । সবাঁধিক মৃঢুতার পরিচয় দিলেন ড” জি. এ. গ্রীয়ারসন | 
১৯০৬ সালে ১২ সেপ্টেম্বর “টাইমস পান্রুকায় তানি লিখলেন, “বন্দে 
মাতরম-এর মাতা 'হদ্দুদের মাতৃদেবীরই একজন--তাঁর মতে হীন হচ্ছেন 
মৃত্যু ও সংহারের দেবী কাল?” : “115 0০9৫৫655 01068) ৪110 0০5- 
(0০61011. “বন্দে মাতরম-এর মাতা” গ্রীয়ারসনের মতে দেশজননী কিছুতেই 
হতে পারেন না, কেন না, মাতৃভাঁমর ভাবনা 'হন্দুদের' নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত 
পছল ; [16 1068. 01 ৪. 21001107-19700% 15 ড11)0115 2116) 1০ 
171700 10695.১১১৯ 

“এই প্রসঙ্গে এনসাইক্লোপাডয়া 'ব্রিটানিকা'তে ?ট*পনী করা হয়েছে যে, 
41015 00106 00551016 1181 0%101070) 017910079, 1029 1780 25510118164 
2 ৮1101 115 15010106210 ০010016, 

“বন্দে মাতরম্এর শ্বেতাঙ্গ অপব্যাধ্যাতাদের মধ্যে আমরা গ্রীয়ারসনের 


৯১০ বন্দে মাতরম্‌ 


নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করোছ, কেননা গ্রীয়ারসন প্রাচ্ভাষাবদ বলে 
এদেশে স্বীকৃত । কিন্তু অশ্পাবদ্যা যে কত ভয়ংকরী হতে পারে তা 
গ্রীয়ারসনের “বন্দে মাতরমণ ব্যাখ্যাতেই প্রমাণিত হয়েছে । শুধু অন্পাঁবদ্যাই 
নয়, তার সঙ্গে বিক্লীতাববেকের বিমতাও এক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল ছিল । “বন্দে 
মাতরম:, সংগীতের একাঁট কলিতে বলা হয়েছে, যাঁর সপ্তকোঁট সন্তান, আর 
তাদের 'দ্বসপ্তধ কো?ট হস্তে “খর করবাপ"”, তান নিজেকে কেন শান্তহীনা মনে 
করবেন ?2-অবলা কেন মা এত বলে 2-এখানে জননীর বারসম্তানদের 
কল্পনাই বাঁওকমচন্দ্র করেছেন । কিন্তু সংগীতে কোথাও এই মাতৃমৃতিকে 
“মৃত্যু ও ধবংসের দেবী'রুপে কল্পনা করা হয় ?ন। 

“আনন্দমঠ* উপন্যাসে অবশ্য প্রথম খণ্ডের একাদশ পণ্রচ্ছেদে রদ্ষসারী 
মহেন্দ্রকে মাষের 'ন্রকালীনী মু'তর সত্গে পাঁরচিত করালেন। “মা যা 
1ছলেন" সেই জগদ্ধাতী মৃত ; “মা যা হইয়াছেন” সেই কালকামহ।ত এবং 
“মা যা হইবেন" সেই সর্বমত্গলা 1শবা সর্বার্থসাধিকা “দর্গামত” । বলাই 
বাহুল্য, দেশমাতার এই 'ন্রকালশন অবস্থা বোঝ।তে বাঁতকমচন্দ্র জগণ্ধান্রী, 
কালী ও দুগগার যে 'ত্রমূর্তি কল্পনা করেছেন তা পৌরাণক রুূপকক্পকে 
আশ্রয় করে স্বদেশেরই ভূত বর্তমান ও ভ।বষাতের রূপ । মনে রাখতে 
হবে, আনন্দমঠের কাহিনী শুরু হয়েছে 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের ভয়াবহ 
*মশানাচত্র দিয়ে । তাই “মা যা হইয়াছেন” তার বর্ণনায় বাঁৎকমচন্দ্রু বলছেন, 
'হৃতসর্বস্বা, এই জন্য ন্নকা। আজ দেশে সর্বন্্ই *মশান--তাই মা 
কণকালমালিনী 1, মহেন্দ্র রক্ষচারীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "হাতে খেটক খর্পর 
কেন ? উত্তরে বক্ষচারী বললেন, “আমরা সন্তান, অস্ত্র মার হাতে এই দয়োছ 
মাত্র'--খেটক ও খর্পর'ই যাঁর অস্ত, তান “নাঁণনকা কা।লকা" মার্ত হলেও 
“মৃত্যু ও ধৰংসের দেবতা? কিছুতেই হতে পারেন না। 

পরকালীন ভারতের এই শীন্রমত“রচনায় বাঁগকমচন্দ্রের ভারতচেতনাই 
বাণীমত লাভ করেছে । স্বণপ্রসণবনী ভারতবর্ষ একদিন ছিল জগৎপালিন' 
জগঘ্ধান্তরী । বিদেশী লুশ্ঠনকারীরা তাঁকে হতপসর্বস্ব করেছে । “দেশের সবই 
শসশান,__তাই মা ককালমা।লনী? । ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশের যে রূপ 
পাঁরস্ফুট হয়েছিল তার মূর্তি-কৰপনায় “কগকালমালিন৭, শব্দাট নতুন অর্থ- 
ব্যঞ্জনা পেয়েছে । “হৃতসর্বস্বা'র সঙ্গে অন্বিত হয়ে তা “কৎকালমালাধারণ? 
না হয়ে হয়েছে “কৎকালদোহনী, । অর্থাৎ তাঁর দেহের আঁস্থপঞ্জরই হয়েছে 
কৎকালের মালা । তাঁর হাতে অস্ত্র হিসাবে সন্তানেরা তুলে দিয়েছেন খেটক 
আর খর্পর । খেটক অর্থ ঢাল। খর্পর মৃৎপাত্র । এই খেটক-খর্পরধারণা, 


বন্দে মাত রম ৯১১১ 


কঙ্কালমালিনী মাার্ত মৃত্যু ও প্রলয়ের কারায়ত্রী মহাদেবী নন, 'তাঁন দেশের 
হৃতসবস্বা মর্তরই বাকপ্রাতমা | 

তাছাড়া, “বন্দে মাতরম, সংগীতে বাঁৎ্কমচন্দ্রের খাঁষদৃন্টিতে যে 
দেশজননীর ম্ার্ত উত্জবল হয়ে উঠেছে তান অতশত-বর্তমানের প্রাতমা নন, 
ভাবীকালের সধৈষ্ব বমষা সর্ব মণ্গলা । 

গ্রীয়ারমনের উবর মাস্ত্ক থেকে আরেকটি আপ্তবাক্য নিঃসৃত হয়েছে : 
1019 1068, 01771011161-19110১ 15 ৮/110]19 21161) (0 [71108 10695 অথধি, 
হন্দুদের মধ্যে স্বদেশচেতনার িদ্দুীবসর্গও ছিল না। 

এই প্রসত্গে এখানে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস একটু সংক্ষেপেই আলোচনা 
করা ভালো । বাৎকমচন্দ্র বোদক যুগের দেব-দেবী সম্পরকে একাধিক প্রবন্ধ 
রচনা করেছেন । প্রচারের [ ১২৯১ এ প্রথম বর্ষে প্রকাশিত দ্যাবাপাঁথবা, 
প্রব্ধ'টতে বকমচন্দ্র লিখেছেন, “বেদে যেমন আকাশের স্তোন্র আছে, তেমনি 
পাঁথবীরও আছে ।*-*একত্রে একসমত্রেই স্তত হইয়াছেন । তাঁহাদের যুস্তনাম 
দ্যাবাপাঁথবাী |, 

এই আকাশ ও পৃথিবী জীবের পিতা ও মাতারূপে বর্ণিত হয়েছেন । 
তিন্মাতা পাঁথবী তর্াপতা দৌঃ।, এই প্রবন্ধেই বাঁতকমচন্দ্র মনু-বচনও 
উদ্ধার করেছেন : মাতা পৃথিব্যাঃ মতি” ।১২ 

বাত্কমচন্দ্র অথবঁবেদের উল্লেখ করেনাঁন । কিন্তু অথর্ব বেদের দবাদশকাশ্ডে 
মহীসূক্ত বা পাঁথবাস্ত্ত বিশেষ উল্লেখের দাব রাখে । এই কাণ্ডের দ্বাদশ 
সন্তে বলা হয়েছে 

মাতা ভূমিঃ পুত্রো অহং পৃথিব্যাঃ | 

ভীম আমার মাতা, আম পৃথিবীর পাত্র” রবীন্দ্রনাথ তার 'পুরব?, 
কাব্যগ্রম্থে “মাটির ডাক” বলে ষে কাঁবতাঁট 'লখেছেন তা অথর্ববেদের মহ? 
সক্তের দ্বারা প্রতাক্ষভাবে প্রাণত । 

এই পাঁর্থব চেতনারই অন্তরগ্গতর স্তর হল স্বদেশচেতনা । কেননা 
পাথবী-চেতনায় মতা পাঁথবার পুত্র আম ; কিন্তু পাঁথবীর যে ভ্ভাগে 
আমি জন্ম গ্রহণ করেছি সেই ভ্‌ভাগ ঘাঁনঘ্য তাৎপর্ষেই আমার জন্মভূম ॥ 
বাল্মশীক রামায়ণে বলা হয়েছে জনন"? ও জন্মভগম স্বর্গের চেয়েও গরাীয়সী ॥ 

রাবণ-বিজয়ের পর লক্ষমণকে সম্বোধন করে রামচন্দ্র বলছেন, 

ন মেস্বর্ণনয়ণ লত্কা রোচতে তাত লক্ষ্মণ । 
জননশ জন্মভ্ঁমশ্চ স্বগাদীপ গরাীয়সী ॥ 

রামচন্দ্রের মুখে জম্মভামর এই প্রশাস্ত নাক বাল্মীকি রামায়ণের বশীর 


১১২ বন্দে মাতরম্‌ 


সংস্করণেই শুধু পাওয়া যায় | কিন্তু শিহকসপ্তাতি'-কারের কণ্ঠেও এই উীন্তরই 
প্রাতধবান শুনে 'বাঁস্মত হতে হয় : 

সর্বস্বর্ণময়শ লঞ্কা ন মে রোচতে লক্ষণ । 

গপতক্রমাগতাযোধ্যা শীনর্ধনাঁপ সখায়তে 0১২১ 
হয়তো “রামায়ণ ও 'শুকসঞ্চতি' থেকে উদ্ধৃত শ্লোক দহাট অপেক্ষাকৃত 
অবচিন কালের রচনা । কিন্তু “মাতৃভূমি'র কম্পনা আমাদের দেশে প্রত চ্য- 
সংস্পর্শের পূর্বে ছিল না, গ্রীয়ারসনের এই ভীন্ত 'নতান্তই অজ্ঞতাপ্রসৃত । 

এ ধৃবষয়ে বাপনচন্দ্র পাল তাঁর “776 9০] ০£17019) (১৯১১) গ্রন্থের 
তৃতীয় পত্র "7012 110 7100)67” শীর্ষক রচনায় যে আলোকপাত করেছেন 
তা প্রাণধানযোগা । তান বলেছেন : 

00] 171501/ 15 016 50190 01098790119 01 016 1101116, 0০] 
[10110950101)165 216 01০ 16৬০1401979 ০1116 11001)075 10170. 01 
2115 ০00 [09179 70 0] 10811101118, 0 10510 2170 0111 012)9১ 
07 2101716506019 210 ০ 907110016, 211 01656 216 1106 071000% 
০% (16 17001170175 0156159 67706101191 17909 2170 ০30361161065. 
01 161195101) 15 10176 019101590 69101995101) 091 1118 50711 01 1076 
1৬011)61. 1016 00651067 1000/5 1)01 25 117019. 10116 ০08151091 5669 
01019 1) ০081(91: 2110 11061955 10175510281 02176. 0116 0010510461 5695 
1)6 25 2 10016 1011 01 02111)) 910 1090155 01001) 1761 99 0101 & 9০০- 
51810110981 90019551010 174 60016. 8৮ ৮/০, 112] 01811011675 1000৬/ 
16 9৬61) 1০9-৫8 99 ০৮ 90167 2100 00611 120]7615 1790. 00176 
9600: [01 ০০9৮1001655 ঢ011618010109, 29 ৪, 73611055 85 & 10101169569101) 
91772177175 25 0] 11011701 21010 11161৬10106] 01 0112094৯100. 
৬1০ 119৬6 91125 %/0151)1107964 2170 00 80111 ৮/015181) 161 85 57)01).১২২ 

অর্থ 'বাপনচন্দ্রের মতে, জন্মভ্ীমকে আমাদের এবং আমাদের জাতির 
মাতা গহসাবে দেখার দৃষ্টি আমরা ইদানীন্তন কালে গড়ে তুালন। এদৃষ্টি 
আমরা বহ] প্রাচীন কাল থেকেই প:ুরুষপরম্পরাগতভাবে পেয়েছি । তাছাড়া, 
ভারতভহীম এক এবং আঁভিন্নবর্গাঁয় মানুষের জন্মভীম নয় । বহন বর্ণ, বহু 
রন্ত, বহ ধর্ম, বহু ভাষা ও বহু সংস্কাঁতর সাঁশমলনে ভারতাঁয় মহাজাতির 
উদ্ভব হয়েছে । বহযা্বাচন্রের মধ্যে এঁক্য স্থাপন করেই এই প্দণ্যভ্ীমতে মহা- 
মানবের জন্ম । তাই ভারতের জাতীয়তা বহ] প্রজাতির মেলবন্ধনে এক আদর্শ 
জাতীয়তা । শবাঁপনচন্দ্রের ভাষায়, 0 ০০, [0018 0ি10151765 & 300৩! 


বন্দে মাতরম্‌ ১১৩ 


০01 1190 7701৬615981 7606:8010109 005 76051961008 ০01 0) ৬/০110, 
₹/1)161) 15 1015 01681 ০ 036 56615 210 10101017615 01 17090211) 
/656911) 170010)910119,১২৩ 


২৪ 


অধ্যাপক বিনয় সরকার “বন্দে মাতরমতকে বলেছেন 'কোতিয় স্তোস্ত্রা 
400170150 19101, তান বলেছেন, 

400181651015 08010960 ৫০9০010 ০1 015 ০০901 5 (15 ০০)০০৫ 
01 ৮/0151)10 19 11769519115 29590128660 ৮/101) 1015 00117015% 161151010 11) 
10101) 17077210169 (2100 000 101৬11019 ) ০0011178190 ৪৫0180101). 
72722 1৫424972170 15 2 001000151 171011, 211 211010760078010 ০৫০ 91 
172110179115]া। [০9 00111 (119 001 01 03005.১২৪ 

অধ্যাপক সরকারের এই মন্তব্য যথোঁচিত গুর্যত্বের সঙ্গে বিচার করে দেখা 
প্রয়োজন । পূর্বেই বলা হয়েছে উনাবংশ শতাব্দীতে কোঁতি, বেম্থাম, মিল এবং 
হা্বা্ট স্পেন্সারের দাশশীনক চিন্তা বাঙালী চিন্তানায়কগণের চিত্তে বিচিতরূপে 
ক্রিয়াশীল হয়েছিল । বিদ্যাসাগর থেকে বাঁঞ্ষিমচন্দ্রু পর্যন্ত বাংলার মনীষবৃন্দের 
উপর কৌঁতের দর্শনের প্রভাব অস্বীকার করার উপায় নেই। সম্ভবত কোঁতের 
প্রভাবেই বাঁঞ্কমচন্দ্র প্রথম জীবনে নাস্তক ছিলেন । তানি নিজেই বলেছেন, 
'আগে আম নাঁস্তক ছিলাম ।১২ৎ বাঁঞকমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র ১৮৮১ সালে 
পরলোক গমন করেন । শচাশচন্দ্র চট্রেপাধ্যায় লিখছেন : “১৮৮১ শ্রীন্টাব্দে 
যাদবচন্দ্র স্বর্গারোহণ করেন । (১১৯৯-১২৮৭ )। তখনো, বাঁঞ্কমচন্দ্র ঈশ্বরে 
[বদ্বাসহাঁন” ছিলেন ।১২৬ 

অধ্যাপক বিনয় সরকার “বন্দে মাতরমৃ-কে যে বলেছেন, “817 ৪00- 
0০০০৪01০ ০৫6 ০1 1080101891151) 66 010 019 ০1 01: 09055 এ 
কথা সমর্থনযোগ্য হলেও বাঁঞ্কমচন্দ্রের স্বদেশ-সংগীতকে 09730501100, 
বলা কতদর য্যাস্তসংগত তা বিচারসাগেক্ষ । 

হটরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর “দার্শনিক বাঁঞ্কমচন্দ্র গ্রদ্থের “উপক্রম” অংশে গ্রম্থের 
'মূলকথা” বলে প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে বথারুমে 'কোঁতের 
দষ্টবাদ এবং “বেম্থামের হিতবাদ'-এর সঙ্গে বাঁক্ষম-সা্মীধর বিষয় 
আলোচনা করেছেন। তারপর 'তিনি তৃতশয় থেকে সপ্তম--এই পাঁচ অধ্যায়ে 
'বাঁঞ্ষমচন্দ্বের ধর্মতত্বে'র বিশ্লেষণ করেছেন । 

ব্-৮ 


১১৪ বন্দে মাতরুণং 


কোঁতের মতে মানুষের চিন্তাধারা তিনাট “ক্রম পৌরয়ে চলেছে--আধ- 
দৌবক আধ্যাত্মিক ও আধভোতক। প্রথম অর্থাৎ আধিদৈবিক ক্রমে মানুষ 
প্রতোক প্রাকৃতিক ব্যাপারের পিছনে দেবদেবীর ক্রিরাকলাপের কজ্পনা করে_ 
16281059৪11 91605 29 1116 1)70৫010010175 ০06 511001778101721 9.001169-, 
আধ্যাত্মক ক্লম ওই সব দেবদেবীরা “অ-দস্ট" প্রতীকে পারণত হয়ে ধর্ম ও 
দর্শনের সাংকর্য সা্ট করে। “7105 5810970900181 2591105 61/৩ 01809 
(0 80500806 0091095, [09150111990 85020010195. হাঁরেন্দ্রনাথ বলেছেন, 
পাঁরণত বয়সেও [ ১২৯৫ ] গীতার ভাষা রচনা করতে গিয়ে বাঁঞ্কমচন্দ্ 
কোঁতের এই মতের অনুগামণ ছিলেন । গীতার 'দ্বতীয় অধ্যায়ের বিংশাত 
শ্লোকের [ ন জায়তে গ্রিয়তে বা*"* ] ব্যাখ্যায় বাঁ*কমচন্দ্র বলেছেন, “আত্মার 
আঁবাক্য়ত্ব একটা দর্শীনক মত। প্রাচঈন কালে সকল দেশে, দর্শন ধর্মের 
স্থান আধকার করে এবং ধর্ম দর্শনের অনুগামী হয়। ইহা উভয়েরই 
আনিষ্টকারী। ধর্ম ও দর্শন পরস্পর হইতে 'বধষুস্ত হইলেই উন্নত হয়, নচেৎ 
হয় না। এই তন সপ্রমাণ কারয়া কোং ও তং'শব্যগন দশন ও ধর্ম 
উভয়েরই উপকার কাঁরগ্লাছেন। আমাদিগেরও সেই মাগাঁবলম্বী হওয়া 
উচিত” 1১২৭ 

“কোঁতের ত:তায় বা আঁধভৌ'?তক ক্লনই বৈজ্ঞাঁনক ক্রম । এই “ক্রমে 
কাযকারণের শৃঙ্খলা সাব্যস্ত হইয়া মানবাঁচন্তা দঙ্টবাদের (93161%151- 
এর) তুঙ্গ চূড়ায় সাষ্থত হয় ।১২৮ এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, 
বাওকমচন্দ্রের প্রথম প্রব্ধপুস্তকের নাম শীবজ্ঞানরহসা' । প্রবন্ধগুঁলি ১২৮০- 
৮১ বঙ্গাব্দের মধ্যে লেখা । শীবজ্ঞানরহসো” জৈবানক' নামে একটি প্রবন্ধ 
আছে । “সিচীপন্রে' তার ইংরোঁজ নাম 4১900901917” | এই প্রবন্ধে বাঙ্কমচন্দু 
প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র এবং আধুনিক বিজ্ঞানের মধো বিবাদের উল্লেখ করে 
বলেছেন, “এই বিবাদে ভারতবাসীরা মধ্াস্থ । িধাস্থরা আবার তিন 
শ্রেণীতুন্ত । প্রথম শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, প্রাচীন দর্শন আমাদের দেশীয় । 
“*সৃতরাং প্রাচীন মতই মানব | দ্বিতীয় শ্রেণীর মধাস্থরা দোলাচল-চত্ত- 
বাত্তসম্পন্ন | প্রাচীন বা নবীন-_ কিছুতেই তাঁহাদের আস্থা দ্‌ঢ় নয় । কিন্তু 
শবজ্ঞান মানলে বিনা কন্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধ হইতে নিদ্কৃতি পাওয়া 
যায়। সে অঙ্গ সুখ নহে । সুতরাং বিজ্ঞানই মানব ।” 

তৃতীয় শ্রেণীর মধ্য্থরা বলেন, “প্রাচীন দর্শনশাস্র দেশস বাঁলরা 
তৎপ্রাত আমাদিগের প্রীতি বা অপ্রীত নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি 
বাঁলয়া তাহাকে ভান্ত বা অভন্তি কারব না। যোঁট ধথার্থ হইবে, তাহাই 


বন্দে মাতরম ১১৬ 


মানব । সর্বজ্ঞ বা পসম্ধ' মান না; আধ্নক মানুষাপেক্ষা প্রাচীন 
স্মাবাদগের কোন প্রকার বিশেষ জ্ঞানের উপায় ছিল তাহা মানি না-কেন না, 
যাহা অনৈসার্গক, তাহা মানব না। বরং ইহাই বাল যে, প্রাচীনাপেক্ষা 
আধুনকাদগের আধক জ্ঞ।নবন্তার সম্ভাবনা । কেন না, কোন বংশে যদ 
“পুরুষানুক্লমে সকলেই কিছু কিছ সণয় করিয়া যায়, তবে প্রাপতামহ অপেক্ষা 
প্রপৌন্ত ধনবান: হইবে সন্দেহ নাই ।"*শাঁষাঁন প্রমাণ দেখাইবেন, তাঁহার কথায় 
গবশ্বাস কারব । 'যাঁন কোন আনুমানক কথা বাঁলবেন, তাহার কোন প্রমাণ 
দেখাইবেন না, তান 'পতহাপতামহ হইলেও তাঁহার কথায় অশ্রদ্ধা কারব। 
'দ্রাশীনকেরা কেবল অনুমানের উপর ভর কাঁরয়া থাকেন-"। এ 'দিকে 
বীবজ্ঞান আমাঁদগকে বালতেছেন'--আমি যাহা তোমার কাছে প্রমাণের দ্বারা 
'প্রাতিপন্ন কাঁরব, তুম তাহাই শব*বাস কারও... । আমি যে প্রমাণ দিব তাহা 
'প্রত্যক্ষ । সুতরাং 'বিজ্ঞানেই আমাদের গব*বাস ।”১২৯ 

বলাই বাহলা, শবজ্ঞনরহস্যের বাঁ্কমচন্দ্রু কোঁংপম্থী | কিন্তু পরবর্তী 
জ্রীবনে উভয়ের পথ স্বকীয়তায় পৃথগ-ভূত হয়েছে । 

ধর্ম ও দর্শ'নকে পাঁরত্যাগ করে বিজ্ঞানাভাত্তক প্রত্যক্ষ অভিন্ঞতার উপর 
জীবনাদর্শ রচনা করতে গিয়ে কোঁতি উত্তর-জীবনে বুঝতে পেরোঁছলেন, 
মানুষের জীবনে উপাস্য বস্তুর প্রয়োজন অস্বীকার করার উপায় নেই। 

সেইজন্য তানি ঈ“বরের স্থলে 'মানব-দেবীর পূজা (71765 09115 
91 হ701191)15 ) প্রত ন করলেন। 

470, 016150016, 1180 160900156 10 ৮/1)20 116 08119 10176 00010805০01 
11101770017, 00115109160 95 2 00100019806 01175 11) (118 10851, 101656100 
, 22080 [110116১ ৬/1)101) 15 9001001 0185 017৩ 07277212476. 

৮০015 15115109009 17010701565 016 11190010180 ৬/919 01 (16 ঠা 
811]01121000 210 8559111191 0 5০9০0191 10105655176 [07019056৫ ()076- 
8016 85 ৪, 51050110106 001 [0910 016 07271 15/75, 1700172101055 85 1116 
,00)6০$ 91 ৫6৮০6101) 2170 ৬/0151)10), 160 05 08105610175 1611610105 
€1)901925 ০1) 006 10619 01 025 (12010101781 16112101)5 10 0186 
০0106106100 01 17001787119 25 ৪. %1101৩.১৩* 

কোঁতের এই “মানবদেবী'-পূজ্বার সথ্গে বাঁঞফকমচন্দ্রের ধিমণতব্বে'র তুলনা 
-করলে উভয়ের জীবনাদশেক্প সাদশ্য ও বৈসাদশ্য স্পন্ট হয়ে উঠবে । ধর্ম তিত্বে 
-বাঁৎকমচন্দ্রু বলেছিলেন, মনযয্যত্ব লাভই মানুষের ধর্ম। এই প্রসঙ্গে বলা 

প্রয়োজন যে, বর্কিমচন্দ্র থুরু-শিমান্মংবাদের পন্ধাততে তাঁর ধর্মতত রচনা 


১৯৬ বন্দে মাতরনু্‌ 


করেছেন। অধ্যাপক বিনয় সরকার বলেছেন, আলোচনার এই রাীতওঃ 
বাঁঞকমচন্দ্র গ্রহণ করেছেন কোতের গ্রন্থ থেকে । সরকার লিখেছেন, “[)৬- 
ঢ01810506 োাা। 910) 10101) 5০ 216 21011101 11 00102006108 
৫15081551010-*17789 179৬০ 1০ ৮০ 0206৫ 08010 (0 (00170155 8(601)152- 
[90916151505 (1852), ৯/1)101) 9010621175 10)10591) 00161920101 
১6196) ৫ ৬071810 01501919200 ৪, [01)110950101710 1011690.১০১ বাণ্কিম- 
চন্দ্রের ধর্মের নাম অনুশঈলন ধর্ম । বাঁৎকমচন্দ্রের মতে অনুশীলন আক, 
অভ্যাস এক নয়। তাঁর গুরু শিষ্যকে বলেছেন, 'আনুশঈীলন শন্তর অনুকূল ₹ 
অভ্যাস শান্তর প্রাতিকল । অনুশীলনের ফল শপ্কর 'বকাশ, অভ্যাসের” 
ফল শ'ন্তর বিকার ।, তাই অভ্যাস নয়, “অনুশীলনই ধর্ম । গুরু বলেছেন,» 
আম ঠিক পাশ্চাতাদগের অনুসরণ কাঁরতেছি না।*""সত্যের অনুসরপ্ণ 
কারলেই আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে ।» উদ্দেশ্য হল অনুশীলনের দ্বাবু 
মনুষ্যত্ব লাভ, কেননা, মন.ষাত্ই মানুষের ধর্ম । গুরু বলছেন, মানুষেকু, 
বাত্ত-নচয়কে চার ভাগে বিভন্ত করা যায়: শারীরকী বাত, জ্ঞানাজনট 
বাঁত্ব, কার্যকারণী বৃত্ত ও চত্তরাঁজনী বাত্ত। এই চতুর্বিধ বাত্তর উপযুক্ত 
স্ফর্ত পঁরণাত ও সামঞ্জস্য যখন সম্পূণ" হয় তখন মানুষের বৃত্তিনচয় 
ঈশ্বরমূখী হয় । এই ঈশ্বরমূখতাই যথার্থ অনুশীলন । কিন্তু ঈশ্বর 
সর্বভূতে আছেন, এই জন্য সর্বভ্‌তে প্রীত ভান্তর অন্তর্গত এবং নিতান্ত, 
প্রয়োজনীয় অংশ। গুরু 'দ্বিধাহীন ভাষায় বলেছেন, মনুষ্য প্রতি ভিন্ষা 
ঈশ্বরে ভান্ত নাই ।, কমলাকান্তও বলোছল, “প্রীত সংসারে সর্বব্যাঁপনী-_ 
ঈম্বরই প্রীতি ।, 

ধর্মতত্বের উপসংহারে গুরুর কাছে শিষ্য অনুশখলন ধর্মের মলতত্ব যেভাবে 
বুঝেছে তা বশ্সেষণ করে বলছে, “সর্বভ্‌তে প্রীতি ব্যতীত ঈম্বরে ভাস্তি নাই» 
মনৃষ্যত্ব নাই, ধর্ম নাই ।, অর্থাৎ সর্বজনীন প্রতিই ধর্ম । এই প্রীতির, 
বাভন্ন স্তর ; আত্মপ্রাঁত, স্বজনপ্রাত, স্বদেশপ্রশীত ও জাগাঁতক প্রতি ৯ 
জাগাতিক প্রাঁতই প্রীতিবৃত্তির শেষ সীমা । কিল্তু শিষ্যের কণ্ঠে বাঁগকমচন্ছু 
বলছেন, “ইহার মধ্যে মনুষ্যের অবস্থা বিবেচনা করিয়া, স্বদেশপ্রণীতকেই: 
সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচিত।, শিষ্যের এই উীস্তর সমর্থন করে ধর্ম তত্ব, 
আন্তিম বাক্যে গুরুও বলছেন, “সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, হয 
ধবস্মৃত হইও না।, 

বঙ্কিমচন্দ্র জাগতিক প্রীতিকেই প্রাঁতবাত্তর শেষ সামা জেনেও কেন্চ 
বললেন, “্বদেশপ্রীতিকেই সবর্রেষ্ঠ ধর্ম বলা উচত"--এ প্রন্নের সদ 


বন্দে নাতরন, ১৯৭ 


পেতে হলে ধর্মতত্বের চতুর্বিংশ অধ্যায়ে বার্ণত স্বদেশপ্রীতি” সম্পর্কে 
_্বাঁণ্কমচন্দের বন্তব্য স্পম্ট করে বোঝা প্রয়োজন । 

প্রথমেই তিনি গুরুর মুখে বলেছেন, তিনি যে স্বদেশপ্রীতর কথা 
বলেছেন তা যুরোপণয় 7১8019115. থেকে স্বতন্ত্র । “ইউরোপীয় 78019115 
একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় 7১৪01065) ধর্মের তাংপধ 
'এএই যে, পর-সমাজের কাঁড়য়া ঘরের সমাজে আনব । স্বদেশের শ্রীবৃম্ধি 
-কারব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ কাঁরয়া তাহা করিতে হইবে 1১৩২ 

কিন্তু ব্কমচন্দ্রের মতে, প্রকৃত স্বদেশপ্রীত ও জদগাতক প্রীতির 
'অধ্যে কোনো বিরোধ বা অসামঞ্জস্য নেই । গুরু বলছেন, 'জাগাঁতক প্রাতির 
সঙ্গে, আত্মপ্রীত বা স্বজনপ্রীত বা দেশপ্রীতর কোন বিরোধ নাই । যে 
আক্রমণকারী তাহা হইতে আত্মরক্ষা কাঁরব, কিন্তু তাহার প্রাঁত প্রীতিশন্য 
হইব কেন ৯...আমি কখনও কাহারও আঁন্ট কাঁরব না। কোন মনুষ্েরও 
কারব না এবং কোন সমাজেরও কাঁরব না। আপনার সমাজের যেমন 
সাধ্যানূসারে ইন্টসাধন কণ্রব, সাধ্যানুসারে পর-সমাজেরও তেমনি ইন্টসাধন 
কারব। সাধ্যানুসারে, কেন না কোন সমাজের আঁনষ্ট কাঁরয়া অনা কোন 
সমাজের ইন্টসাধন কারব না। পর-সমাজের আনন্ট সাধন কাঁরয়া, আমার 
সমাজের ইন্টসাধন করিব না, এবং আমার সমাজের আঁনন্টসাধন করিয়া 
কাহারেও আপনার সমাজের ইম্টসাধন কাঁরতে দিব না। ইহাই যথার্থ 
এসম্দশ'ন এবং ইহাই জাগণতক প্রীত ও দেশপ্রীতর সামঞ্জস্য ।১১৩০ 

সর্বজীবে সমদর্শন এবং জাগতক প্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির সামঞ্জস্য 
সম্পর্কে ব'গ্কমচন্দ্রের চিন্তাধারার অনুসরণ করতে হলে কয়েকটি রচনার 
-কালক্মের প্রতি আমাদের দুষ্ট ?নবদ্ধ করতে হবে । কমলাকান্তের আমার 
্বৃগেধৎসব এবং একটি গীত" প্রকাশিত হয় ১২৮১ বধ্গাব্দের কাঁতকে ও 
হফ।জগুনে । বিন্দে মাতরমতত ১২৮২ বঙ্গাব্দের কোনো এক সময় বা তার 
বকছু পরে । বঙগার্শনে আনন্দমচের সত্রপাত ১২৮৭ সালের চৈন্ত 
মাসে ; আর “নবজশবনে" ধমণতত্বের প্রাথ্থামক রুপের প্রকাশ ১২৯১-৯২ 
বঙ্গাব্দ । ১২৯২ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণের “নবজীবনে” ধমতত্বের প্রীত, 
স্ীর্ষক আলোচনা প্রকাশিত হয় । ১২১৯৫ বঙ্গান্ডে গ্রম্থাকারে প্রকাশের সময় 
“প্রশ্ীত বিস্তার লাভ করে। অর্থাৎ ১২৮১ থেকে ১২৯৫ বঙ্গাব্দের মধ্যে 
্বাধ্কমমানসে প্রীতবৃত্তির যে ববর্তন পারলাক্ষত হয়েছে তাতে জাগাঁতক 
প্রীত ও গ্বদেশপ্রীণতর সামঞজসা কখনো বিনষ্ট হয় নি। কিম্তু তথাঁপ 
২১৯৫ বধ্গান্দেও বাঁক্ষমচন্ত্র বলছেন, “সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, 


১১৮ বন্দে মাতরম: 


ইহা বিস্মৃত হইও না।” এই জন্যই অরাবিন্দের উত্তি পুনঃস্মরণীয় £ 115 
16115101) ০01 19810190197১-01015 175 015 77991611069. ০01 73817101075 
৬/11011165  এই প্রসহ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথা 'বশেষভাবে মনে পড়ে ॥ 
তিনি বেলুড় মঠে যে সম্নযাসী-সম্প্রদায়ের প্রাতন্ঠা করে গেছেন তার সঞ্ে 
ব'গকমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের সম্পর্ক আছে 'কনা আপাতত সে 
প্রন উত্থাপন না করেও বলা যায়, “সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রণীত, ইহা 
বিস্মংত হইও না” _বঞ্কিমচদ্দ্রের এই বন্তব্য বৈদান্তিক সন্ধ্যাসী [ববেকানন্দেক 
কণ্ঠেও উচ্চাঁরত হয়েছে । ১৮৯৭ সালের ১৪ ফেব্রুয়ার "ভারতের ভাবষ্যৎ 
সম্পরকে তান যে ইংরোজ ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেছেন, 
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২৫ 


“অনুশীলন ধের প্রবর্তক বঞ্কিমচন্দ্রের মতে “সবদেশপ্রীততই সবশ্রেষ্ত ধম? &' 
এই প্রসঙ্গে 'আনন্দমঠের উপক্রমাঁণকার কথাও মনে পড়ছে । বঙ্গদশনে, 
প্রকাশের সময় ছিল, অরণ্যে সূচীভেদ্য অন্ধকারময় িশীথে অননুভবনাস্র 
নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রন উ.খত হল : 


“আমার মনস্কাম কি সিদ্ধ হইবে না ? 
“এইরূপ তিন বার সেই অন্ধকার সমুদ্র আলোড়ত হইল ! তখন! 
উত্তর হইল, “তোমার পণ কি !» 
প্রত্যুত্তর বালল, “পণ আমার জীবনসর্বস্ব |” 
প্রতিশব্দ হইল, “এ পণে হইবে না।» 
“আর কি আছে? আর কি দিব 2” 
তখন উত্তর হইল, “তোমার প্রিয়জনের প্রাণসর্বস্ব |৮১৩ 
্রন্থাকারে প্রকাশের সময় বাঁঞকমচন্দ্র উপক্রমাণকার এই গুরুদ্বপু 


অংশ পাঁরবর্তন করেছেন। '্রাতশব্দ হইল, “এ পণে হইবে না” থেকে 
শেষ তন পধান্ত 'িম্ঘভাবে পুনাঁললখত হয়েছে : 


বন্দে মাত রম ১১৯ 


প্রাতিশব্দ হইল, “জীবন তুচ্ছ ; সকলেই ত্যাগ কারিতে পারে ।” 

“আর ক আছে 2? আর কি 'দব ?” 

তখন উত্তর হইল, “ভন্তি ।৮ 

স্বভাবতই গ্ুম্ন জাগবে, ভিস্ত বলতে বাঁঞ্কমচন্দ্র কী বুঝেছেন 2 অর্থাৎ 

কার প্রাতি ভান্ত, ভান্তর অথই বা কী? ভগব্দভন্তেরা বলেন, ঈশ্বরে 
পরম অনুরান্তই ভন্ত। “সা পরানরন্তর'্বরে' । বাঁত্কমচন্দ্র নিজেও 
আনন্দমঠের পুরোভাগে গীতার ভন্তযেগ' শীষক দ্বাদশ অধ্যায় থেকে ৬, 
৭, ৮ ও ৯--এই চারটি শ্লোক উদ্ধার করেছেন__ 


যে ত্‌ সবাঁনি কমানি ময়ি সংন্স্য মৎপরাঃ | 

অনন্যেনৈব ষোগেন মাং ধ্যায়ণ্ত উপাসতে ॥ ৬ ॥। 

তেষামহং সমুম্ধাঁ মৃত্যসংসারসাগরাৎ। 

ভবাম ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসামং ॥ ৭ ॥ 

ময্ব মন আধংস্ব মায় ব্যাম্ধং নিবেশয় । 

নিবসষ্যাঁস ময্যেব অত উধর্বং ন সংশয় ॥ ৮ ॥ 

অথ “চত্তং সমাধ।তুং ন শরু।ষি মায় স্থিরম- | 

অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছ।প্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯ ॥ 
অথাৎ, “হে পার্থ, যাহারা সমস্ত কম আমাতে অর্পণপূরবক 'আঁমই পরম 
পুরুষার্থ রূপে উপ.স্'- এইভাবে মৎপরায়ণ হইয়া অনন্য ষোগের দ্বারা আমার 
উপাসনা ও ধ্যান করেন, আমাতে আবিষ্টাত্ত সেই সকল ভন্তকে জন্মমৃতযরূ্প 
সংসারসাগর হইতে আম উদ্ধার কার। অতএব 'ববরূপ আমাতেই তম মন 
সমাহিত কর, আমাতেই বদ্ধ নাবস্ট কর : এইরূপ করিলে দেহান্তে তম 
নিশ্চয়ই মৎস্বরূপে স্থিতিলাভ কারবে, ইহাতে সন্দেহ করা উচিত নহে । হে 
ধনঞ্জয়, যাঁদ ত্যাম আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমা'হত কাঁরতে না পার, তাহা 
হইলে অভ্যাসযোগের গ্বারা 'বিদ্ববূপ আমাকে লাভ কাঁরতে যত্ব কর ।”১০৬ 


এই শ্লোকচতয্ষ্টয়ের আঁন্তম ম্লোকে “অভ্যাস'-যোগের কথা বলা হয়েছে । 
বাঁ্কমচন্দ্র তাঁর ধর্মতত্বে 'অনুশশলন'কে “অভ্যাস থেকে পৃথক করে 
দেখিয়েছেন । গাতোন্ত ভণ্তযোগে শ্রীকৃফ 'পরমপ্রুষার্থরূপে উপাস্য । 
ধিন্তু আনন্দমঠের সম্ভানগণের একমাত্র উপাস্য দেবতা হলেন জনন 
জম্মভাঁম। সুতরাং আনন্দমঠের উপর্ুমাঁণকায় প্রোন্ত 'ভান্ত' হল জন্মভ্‌মির 
প্রতি পরম অন:রান্ত । জন্মভ্ামর প্রত ভান্তিই সন্তানের 'পরমপরুষার্থ”। 


এর সমর্থনে প্রথমেই বলা যায় ষে, বাঁঞ্কমচন্দ্ 'বদ্দেমাতরম:-এর প্রথম 


১২০ বন্দে মাতরম- 


ধম্বতীয় ও তৃতীয় সংস্করণেও জননী জন্মভূমিকে “বকর মাথার উপরে, 
স্থাপন করোছলেন। ব্রক্চচারীর সঙ্গে মহেন্দ্র দেবালয়ের অভান্তরে প্রবেশ 
করলেন । *"ধ্রের ভিতরে কি আছে মহেন্দ্র প্রথমে তাহা দেখিতে পাইল না-_ 
দোখতে দেখিতে, দেখিতে দৌখতে ক্রমে দেখতে পাইল, এক প্রকাণ্ড চতুভুজ 
মূর্তি, শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী, কৌস্তুভশোভিতহৃদয়, সম্মুথে সবদর্শনচক্ 
ঘূ্ণায়মানপ্রায় স্থাপিত । মধুকৈটভ স্বরূপ দুইটি প্রকাণ্ড ছিন্মস্ত মার্ত 
রুধির্লাবিতবৎ চীন্রত হইয়া সম্মুখে রাহয়াছে । বামে লক্ষ্মী আলুলায়িত- 
কুন্তলা শতদলমালামাণ্ডিতা ভয়ন্ত্স্তার ন্যায় দাঁড়াইয়া আছেন। দক্ষণে 
সরম্বতী প.স্তক, বাদ্যষন্ত, মা্তমান্‌ রাগরাগিণন প্রভাত পাঁরবোষ্টত হইয়া 
দাঁড়াইয়া আছেন । সবোপার বিফুর মাথার উপর উচ্চ মণ্টে বহুল রত-মশ্ডিত 
আসনোপাবষ্টা এক মোহনী মর্ত--লক্ষযী সরুবতীর আঁধক সুন্দরী লক্ষ্মী 
সরস্বতীর আঁধক এ্বর্যযাশ্বিতা । গন্ধর্ব, কিন্নর, দেব, যক্ষ, রক্ষ তাহাকে 
পূজা করিতেছে 1১৩" 

মহেন্দ্র ব্রক্ষারীকে জিজ্ঞ।সা করলেন, “কে টান ? ব্রক্ধগারী বললেন, মা" । 
মহেন্দ্র “মা কে? ব্রহ্মচারী বললেন, “আমরা যাঁর সন্তান । বব স্নত মহেন্দ্র 
পুনরায় প্রন করলেন, 'কে তানি? রক্ষগারী বললেন “সময় হলে চনবে। 
বল, বন্দে মাতম: এই বলে ব্রহ্ধটারী মহেন্দ্রকে কক্ষান্তরে ীনয়ে গেলেন। 
সেখানে মহেন্দ্র দেখলেন অতীতে মা যা ছিলেন-_অর্থাং তাঁর জগণ্ধাতরী মত । 
তারপরে ভ্গভর্থ এক অন্ধকার প্রকোচ্টে দেখলেন “মা যা হইয়াছেন" সেই 
হতসর্বস্বা ককালমালিনন নাঁশ্নকা কাদলকামত। তারপর ব্রহ্মচারী সেই 
অন্ধকার ভ্‌গভ্থ প্রকোগ্ঠ থেকে সোপানশ্রেণ আরোহণ করে মর্মর প্রস্তর" 
নির্মিত প্রশস্ত মন্দিরের মধ্যে 'মা যা হইবেন” সেই সবর্ণীনার্মতা দণতুজা 
দুগমিত দেখতে পেলেন । 

বলাই বাহূল্য, জগণ্ধান্নরী, কালী এবং দুগাঁঁএই নভ্রিকালীন ম্যার্ত 
জন্মভমর ভ্ত বর্তমান ও ভাঁবষাতের কাঁবকজ্পিত বাকপ্রাতমা। এইখানে 
একাট বিষয় লক্ষ্য করবার আছে । বঞ, জগণ্ধান্লী এবং দুর্গামযর্তি ষে তলে 
অব'স্থত, কালীমর্ত সে তলে নয়। তাঁকে স্থাপন করা হয়েছে ভ্গভস্থ 
এক অন্ধকার প্রকো্ঠে । “মা যা হইবেন' সেই তলে পেশছতে সোপানশ্রেণা 
আরোহণ করে উধের্য উঠতে হয়েছে । জাতীয় জীবন যে 'পতন-মভযদয়- 
বন্ধুর-পন্থায্ন চলছে-_এ তারই প্রতীক । আনন্দমঠের 'বিফমান্দরে বিফুর 
“মাথার উপরে রতঃমাণ্ডত আসনে উপাঁবন্ট', লক্ষী সরস্বতীর চেয়েও ধক 
ধন্বর্ধমশ্ডিতা মাতমঁতিই দেশজননর মার্ত। বাঁঞ্কিমচন্দ্ু তাঁকেই সবোপিরি 


বন্দে মাত রম ৯১২১ 


সংনাস্ত করেছেন। সুতরাং গতানিই স্বদেশভস্ত সন্তানের পরম পুরুযার্থরূপে 
উপাস্য। 
এই দেশমাতাই “বন্দে মাতরম? সংগণতের মাতা । আনন্দমঠের প্রথম 
খস্ডের দশম অধ্যায়ে ভবানন্দ যখন গানটি গইতে শুরু করলেন । 
সুজলাং স্‌ফলাং 
মলয়জশীতলাং 
শস্যশ্যামলাং 
মাতরম- 
তখন 'বাস্মিত মহেন্দ্র জিজ্ঞাসা করলেন “মাতা কে ?” কোনো উত্তর না দিয়ে 
ভবানন্দ গানের প্রথম কাল সমাপ্ত করলেন 
শুভ্র জ্যোস্নাপৃলকতযাঠমনীম- 
ফুল্লকুস্ীমত-দ্রুমদলশে?ভননীম 
সূহাসিনীং সুমধুরভাষণশং 
সুখদাং বরদাং মাতরম: । 
তখন মহেন্দ্র বললেন, “এ ত দেশ, এ ত মা নঘ-_” উত্তর ভবানন্দ তাঁকে 
বুঝিয়ে বললেন, “আমরা অন্য মা মাঁন না-_-জননী জন্মভমশ্চ স্বদিপি 
গরীয়সী। আমরা বল, জন্মভ্মই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই 
নাই, বম্ধু নাই ; স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে 
কেবল সেই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা...” 
মহেন্দ্র ভবানন্দকে ব।কাটি পূর্ণ করতে দিলেব না, আতবগভরে বল:লন, 
আবার গাও । ভবানন্দ এবার সমস্ত বন্দে মাতরন: সংগণতাঁ) গাইলেন । 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আনন্দনঠের সন্তানেরা বিফু- 
উপাসক। তাই চতুর্থ সংস্করণ থেকে উপন্যাসে মাতৃমতর্ত আর 'বিফুর 
ম(থার উপরে নেই, তান খবর অনক।পাঁর' স্থাপিত হয়েছেন । কম্তু 
পুনশ্চ আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, “আনন্দমঠে' বন্দে মাতরম: 
অ'ভধোজত হয়েছে মালা রচনা অপুথক্ষতসম্ভূত নয় । আনম্দমঠ 
কথাশিঙ্প, আর “বন্দে মাতরম কাঁব বাঙ্কমচন্দ্রের ধ্যানসমখ স্বদেশমন্্ | 
অবশ্য উপন্যাস এবং সংগীত--উভয়েরই আলম্বন স্বদেশপ্রেম । তাই বন্দে 
মাতরমণ আনন্দমঠোর অশাঈভূত হওয়ায় সংগখতের ভাবরূপ?ট উপন্যসের 
প্রাণমন্ত্র হয়ে উঠেছে । কিম্তু উপন্যাসাঁট সন্বযাসী বিদ্রোহের কাহনীভাত্ক 
হওয়ায় কথািষ্পাঁর গঞপগ্রদ্থনে ইতিহাস এবং কচ্পনা পাঁরপূর্ণ একাত্মীভূত 
হয়ে উঠতে পারে নি। তার ফল উপন্যাসের সহ্গে মিলিয়ে সংগাঁতটির 


১২২ বন্দে মাতরম্‌ 


অপব্যাখ্যারও সযোগ স:ন্ট হয়েছে । আনন্দমঠের সংস্পর্শ থেকে সম্পূর্ণ 
মূন্ত করে স্বদেশ-সংগীতরূপে “বন্দে মাতরমে*র বিচারই যথার্থ 'বচার। 


২৬ 
বন্দে মাতরম. একাধারে স্বদেশমন্তর এবং স্বদেশসংগীত । এীতহা সিকগণের 
কেউ কেউ বলেছেন, সন্ন্যাসী 'বিদ্রোহে*র বিদ্রোহীরা “ও* বন্দে মাতরম: ধ্বনি 
উচ্চারণ করত । বাঁৎকমচন্দ্র আনন্দমঠের তৃতীয় সংস্করণের পাঁরশি্ট 
'বাৎগালার সন্াসী বিদ্রোহের যথার্থ ইতিহাস" ইংরোজ গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত 
করে 'দয়েছেন। এই ইতিহাসের উপাদান সংকলত হয়েছে ৬৪) 
চ195011165, 1:616675 1] 019165 1৬০71015 থেকে । পাঁরষং সংস্করণের 
এীতহাঁসক ভ্মকায় যদুনাথ সরকার লিখেছেন, “তাঁহার ( বাঁঞ্কমচন্দ্রের ) 
“সম্তানে'রা বাঙলা ব্রঙ্ষণ কায়স্থের ছেলে, গঁতা যোগশাস্ত্র প্রভূতিতে 
পণ্ডিত ; কিন্ত যে সব সন্ন্যাসী ফ?করেরা” সত্য ইতিহাসের লোক, এবং 
উত্তরবণ্গে (বীরভূম নহে ) এ সব অত্যাচার করে তাহারা এলাহাবাদ কাশী 
ভোজপুর প্রভূ?ত জেলার পাঁশ্চমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, 
ভগবদ-গটতার নাম পধষন্ত জানত না। বাঁগকমের সন্তানসেনা বৈষব, আর 
আসল “সন্ন্যাস"রা "ছল শৈব, আজ পর্যন্ত তাহাদের নাগা-সম্প্রদায় চ'লয়া 
আসিতেছে, বাঁদও ইংরেজের ভয়ে তাহারা এখন অস্ধ রাখতে বা লুঠ কাঁরতে 
পারে না। এই সব সন্যাসী গোঁসাই যোদ্ধাদের প্রকৃত ইতিহাস “রাজেন্দ্রাগরি 
গেসাই' (মৃতুয দিল্লীর বাহরে যুদ্ধে, ১৭৫৩ খপণ্টাব্দে ) এবং তাহার চেলা 
“হম্সৎ বাহাদুর সম্বন্ধে রচিত ফারসী গ্রন্থ এবং হিন্দী শহম্মৎ বাহাদুর 
শবরুদ্রাবলী প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বাধ্গলার 'বস্লবকারাঁ সন্বা।সদের 
আত মূলাবান সত্য ধবরণ ব্রজেন্দ্রুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 108৬ 91 ৩৯ 
[0019 (1927)-তৈ এবং রায় সাহেব যামনীমোহন ঘোষ তাঁহার “980109951 
910 ২210615 019617881, গ্রন্থে (9617891 55০16151191 3০০1 1900৮ 
1930) দিয়াছেন ।-..*-*সত্যকার সম্যাসী ফকিরেরা অ্থৎ পশ্চিমে গিঁরপুরীর 
দল, একেবারে লৃঠেরা ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জামদারও করিত ; 
মাত:ভ্‌মর উদ্ধার, দুণ্টের দমন ও শিস্টের পালন উহাদের স্বশ্নেরও অতাত 
ছিল ।”১৩ | 

এতহা?সকপ্রবর যদুনাথ সরকারের এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে 
ব্লা যয়, ল-এরা ক্ষ্য,পশ ফ'করদের সত্গে বাক5চন্দ্ের স'তান্সন্গদায়ের, 


বন্দে মাত র ম্‌ ৯১২৩ 


কোনোই সাদৃশ্য নেই। তেমান তাদের ও* বন্দে মাতরম--আরাব আর 
বাঁঞ্কিমচন্দ্রের মাতমন্ত “বন্দে মাতরম--এর মধ্যে চেতনার দস্তর ব্যবধান । 
"ধান বজরণনের ফল “বন্দে মাতরম দেবলোকের সম্পকর্মূস্ত হয়ে মতণ- 
লোকের প্রাণমন্তর হয়ে উঠেছে । 

বাঁপনচন্দ্র পল মন্ত্র ও স্তোশ্রের উদ্ভব ও বিকাশের অপূর্ব 'িবশ্লেষণ 
করেছেন ১৩১৬ সালে, অরাবন্দ ঘোষ সম্পাঁদত সংপ্তাাহক 'ধর্ম” পান্রকায় ।১:৯ 
ওই সাপ্তাহকের পৌষ ও মাঘ মাসের তিন সংখ্যায় “বন্দে মাতরমত শিরোনামে 
ধারাবাহক প্রকাশিত তাঁর প্রবন্ধণ্ট দুভগ্যিবশত কোনো গ্রন্থের অন্তভুক্তি 
না হওয়ায় লোকলোচনের অন্তরালে চলে গিয়েছে । বাঁপনচ-্দ্রর বস্তব্যের 
সারসংক্ষেপ নিদ্নে স্ত্রাকারে তাঁরই ভাষায় প্রদত্ত হল : 

১. বন্দে মাতরম মন্ত্র, কারণ এই মন্ত্র ভন্তিভরে জপ কাঁরলে, মায়ের 
স্বরূপ “চত্তে উদ্ভাসত হইয়া উঠে । 

২ বন্দে মাতরম- মায়ের সাধনমন্ত, মায়ের স্বরূপের সংকেত, মায়ের 
স্মারকাঁচহন ।.. এই সদ্ধমন্তের উচ্চারণে বা স্মরণে, মায়ের সমগ্ররূপ ফুঁটিয়া 
উঠ । 

৩. ইহার প্রকত অথ রুট, যৌগিক নহে । -.”"ইহার প্রকৃত অর্থ 
কেবল মা। এই মন্ত্র জ'পতে জাঁপতে মায়ের স্বরূপ প্রকাশত হয় । স্বরূপ 
অদ্বৈত বস্তু । স্বরূপ অভেদ বস্তু । স্পরূপকে ভাগ করা যায় না ।-"" 
স:জলা সুফলা মলয়জশীতিলা শসাশ্যামলা এই যে বসুন্ধরা দেোখতেছ, এই যে 
শুল্রজ্যোৎস্নাপুলকিতযা।মনী, ফল্লকসুমিত-দ্রুমদলশোভিনী প্রকৃতিকে 
দে'খতেছ,_এ মায়ের বিগ্রহ । মাকে পৃথক কারয়া দাও,_ইহার বিগ্রহস্ব 
অমাঁন লুপ্ত হইবে । 

৪. আমার মা-ইহাই বন্দে মাতরম মন্ত্রের বিশেষত্ব ॥ আমার মার 
বগ্রহ বাঁলয়া এই সুজলা, সুফলা, মলয়জশশতলা প্রকৃতির সঙ্গে আমার 
দবাশেষ একটা সম্ব্ধ আছে । অন্যদেশের প্রকাতির সঙ্গে সে সম্বন্ধ নই। 
আর এই যে বিশেষস্ব-_ইহাই সর্বত্র ভান্তর প্রাণ ।...প্রকৃত ভান্ত এঁকা'ন্তক 
বস্তু । মাতৃভন্ত মাকে এই এঁকাম্তিক? ভান্ত প্রদান করেন ।১৪ 

৫. শাস্তে বলে, সূষ্ট দুই প্রকারের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত ।-..এক বিধ 
জ্ঞানের অবলম্বন হীন্দুয়, অপরের অবলম্বন সমাধ, প্রাকৃতে ও অগপ্রাকৃতে 
পার্থক্য এই । ধ্যান এই অপ্রাকত জগতের দ্বারস্বরূপ । ধ্যানে বাঁহারিন্দ্িয়ের 
চেষ্টা ক্লমে রুদ্ধ হইয়া আসে । সমাধতে এ চেপ্টা একান্তভাবে রাহত হইয়া 
যায় ।.-*সমা'ধতে যাহা প্রতাক্ষ হয় তাহা অগপ্রাকৃত। সমাধিভঙ্দো, সেই 


১২৪ বন্দে মাতরনম, 


অপ্রাকৃত সাক্ষাংক্ষারের পুণাস্মীত, উপযোগা প্রাকৃত 'বিষয়কে অবলম্বন 
কাঁরয়া মানসপটে প্রকাশিত হয় 1.'এই মানসরূপ প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়ের 
মিশ্রণে উৎপন্ন হয় । 

৬. দেবতার ধ্যান মান্নই প্রকৃতাপ্রাকৃত 'মাশ্রত । ধ্যায়েন্নত্যং মহেশং 
রজতা্গারানভং- ইত্যাদিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুই শিয়া আছে । এখানে 
মহেশং-অভিধেয়, রজতা্গীরানভং তার অনুবাদ । আগে অভিধেয় পরে 
অনুবাদ । আগে বিশেষা পরে বিশেষণ ৷ যান সমাধিতে মহেশের সাক্ষাৎকার 
লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহার জ্ঞপনে মহেশই সত্য, রজতাঁ্'রানভ ইত্যাঁদ তাহার 
উপমা ।..ধ্যানের যে ভাবা্গ তাহা প্রাকৃতকে অবলম্বন কাঁরয়াই ফুঁটয়া উঠে । 
সমাণধলদ্ধ সত্য তখন রগ্জনীর বচন রং ফাঁলতে আরম্ভ করে, তখনই এই 
ভাবাঙ্গ ফাটয়া উঠে । অ।র এই ভাবাঙ্গ অবলঙ্বনে, অপ্রাকৃত সত্য ও সত্তা 
প্রাকৃত সৃ্টতৈে আঁবভূত হইয়া সাধকের মনোরঞ্জন করেন । 

৭. এইর্‌পে প্রাকৃত অপ্রাকৃতের অপূর্ব মিশ্রণে, অন্তরস্থ ধ্যানলব্ধ 
দেবতার স্বরূপকে, সাধক প্রথমে আপনার মানসপটে, ক্লমে বাহিরে, কাব্যে বা 
চিত্রে, সংগঁতে বা ভাস্কষেণ, প্রকটিত কাঁরয়া আপনার জ্ঞান ও ভাবের সমাঁধক 
চারতার্থতা লাভ কাঁরয়া থাকেন 1১৪১ 

৮. বন্দে মাতরম সংগঁতে মায়ের যে রূপ বর্ণনা আছে, তাহা একান্ত 
কাজ্পত নহে ।..".কনায়, এক স্থানে, এক সময়ে, এক্ক বস্তুতে যাহা দেখা 
গগয়াছল, অন্য স্থানে, অন্য সময়ে, অপর বস্তুতে যেখানে তাহা প্রত্যক্ষ নয় 
_সেই আগেকার আঁভজ্ঞতা আরোপ করে। বেদান্তে ইহাকেই অধ্যাস 
বলে ।**কজ্পনা কখনো জ্ঞাতসারেও কায করে। কাঁবর কজ্পনা এই 
শ্রেণীর । এখনে কজ্পনা স্বজ্পাবস্তর উপমা মাত । আর এ উপমার 
সত্যাসত্য বাহিরের বস্তুর দ্বারা পারামিত হয় না, মনের ভাবের দ্বারাই তাহার 
অর্থ কাঁরতে হয় । 

৯, ধ্যানযোগে যেমন হীন্দ্রয়ের রাজা হইতে অতীশীশ্দ্রয় রাজ্যে যাইতে 
হুয়, কঞ্পনা সহায়ে সেইরূপ অতাীন্দ্ুয় অনুভব ও প্রতাক্ষের কথা, এই হীন্দুয়, 
এই পার্থিব জগতে ব্যস্ত করিতে হয়। ইহার অন্য পন্থা নাই ।*'*ক্পনা 
এক্ষেলে মিথ্যা নহে । এখানে কঙ্পনা উপমা মান্ন। 

১০. সাধক সমাধিতেই মায়ের স্বরুপ প্রত্যক্ষ করেন । কিন্তু গ্বরুপে 
ও রূপে পার্থক্য আছে ।."সমাধির অবস্থায় দ্বুদ্টা আপনার স্বরূপে অবস্থান 
করেন । যোগশাস্তে ইহাকেই তো সমাধ কহে। দুষ্টুঃ স্বরপেহ্বাস্থতম্‌। 
শকম্তু তাঁর নিজের তো একটা রূপও আছে । এই রূপ পণ্চকোষাত্মক। 


বন্দে মাত রম, ১২৬ 


অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়, এই পণ্টকোষের ভিতরে, এই 
পণ্চকোষের অতীতে, তার স্বরূপ প্রাতঙ্ঠিত। এই কোষপণ্চক ক্রমে জড় হইতে 
অজড়ে, প্রাকৃত হইতে অপ্রাকৃতে, ধাপে ধাপে উন্নীত হইয়াছে । আমাদের 
যেমন রূপ ও স্বরূপ, এই দুইই আছে। দুই পরস্পরের মাখামাখ হইয়া 
রাঁহয়াছে ; মায়েরও তাহাই ॥ মায়ের স্বরূপের সঙ্গে সঙ্গে রূপ সমাধিগম্য ; 
রূপ চক্ষুগ্রাহ্য ভাবগ্রাহ্য ।"*বন্দে মাতরম সংগীতে মায়ের পণ্চকোষাত্মক রূপের 
বর্ণনা আছে । এ রূপ সত্য, মিথ্যা নহে । প্রত্যক্ষ, ক'লপত নহে ; ইহাতে 
কোনো অধ্যাসও নাই 1১৪২ 
“বন্দে মাতরমে' বিপিনচন্দ্র প্রথমে দেখেছেন মন্ত্র, তারপর স্তব । এই 
মন্ত ভান্তভরে জপ করলে মায়ের স্বরূপ চিত্তে উদ্ভাদিত হয়ে ওঠে । বাপন- 
চন্দ্র একথাও বলেছেন, মন্ত্র মান্রেরই অর্থ রূঢ্, যৌ।গক নয় । যৌগক অর্থে 
বন্দে মাতরমের অর্থ "মাকে বন্দনা কার ।' রূঢ় অর্থে তার অর্থ কেবল মা, 
আমার মা। এই মায়ের নাম বাঁৎকমচন্দ্রু দণর্ঘদিন ভান্তভরে জপ করেছেন । 
কমলাকান্ত বাঞ্কমের অন্তরতর কাঁবসত্তা । কমলাকান্তের “আমার দুগোৎ্সব” 
এবং একটি গীঁতে" এই মাত্‌-মন্ত্রই উচ্চারিত হয়েছে । 
ণবাপনচন্দ্র বলেছেন, জন্মভূমি মায়ের গ্রহ । “বন্দে মাতরম তাঁর 

সাধনমন্ত্র । এই মন্ত্র জপ করতে করতে মায়ের স্বরূপ প্রকাশিত হয় । সমগ্র- 
রূপই তাঁর স্বরূপ । স্বরূপ অদ্বৈত ও অভেদবস্ত্‌, তাকে ভাগ করা মায় 
না। কিন্তু হীন্দ্রিয়ের পথে খন তাকে দোখ তখন তাঁর প্রাকৃতরূপই 
প্রত্যক্ষগোচর হয়, সমাধিতে যখন তাঁকে দোঁখ তখন তাঁর অপ্রাকৃতরূপ মানস- 
প্রত্যক্ষের বিষয়ীভূত হয়। “বন্দে মাতরমে' মায়ের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত 
উভয়রূপই সমগ্রভাবে ধরা পড়েছে । প্রথমে ভন্তের ধ্যানদ্‌্টিতে তাঁর প্রাকৃত- 
বপের প্রকাশ 

সুজলাং সুফলাং 

মলয়জশণতলাং 

শস্যশ্যামলাং - 

মাতরম: ৷ 

শুভ্র-জ্যোধ্দনাপুলাকতধামিনীম- 

ফ.ল্লকদসদামত-দ্রুমদলশো ভিনীম্‌ 

সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্‌ 

লুখদাং বরদাং মাতরম | 
মায়ের এই সুজলা, স্ফলা, মলর়নজশীতলা, শস্যশ্যামলা বিগ্রহর্না কবি 


১২৬ বন্দে মাত রম 


বাঙকমের এক অসামান্য কাঁবকাত । পুরাণাঁদতে-বফুপুরাণে ভাগবতে 
_ মায়ের রূপ ও স্বরূপের চিত স্যন্দর বর্ণনা আছে । কিন্তু “স্বাদ: স্বাদ? 
পদে পদে'__এমন লাবণাময়ী মার্তি পূর্বে কোথাও দষ্ট হয় ন। তবু মনে 
রাখতে হবে, শুধু কাঁবকজ্পনা নয়, মাত:ভন্তের ধ্যানলব্ধ এই মার্ত। সামান্য 
দুট তুলনায় আমাদের বন্তব্য বশদীভূত হতে পারে । বাঞ্কিমচন্দ্রের উত্তর- 
সরিদের মধ্যে প্রায় সবাই স্বদেশগীতাঞ্জল রচনায় বাঁৎকমপস্থী ; তাঁদের মধ্যে 
দুজন 'বিশিগ্ট গায়ককাবর কথ,ই বলাঁছ : দ্বিজেন্দ্রলাল ও রবীন্দ্রনাথ । 
মাত.-স্তোন্ররনায় এই শতাব্দীর প্রথম দশকে উভয়েই অসামান্য কাবত্বের 
প'রচয় ?দয়েছেন । দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্যপুম্পভরা” গ।নাটর কথাই ধরা 
যাক : 

ধনধান্যপুশ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা 

তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা ; 

ও সেস্বন দিয়ে তেরি সে দেশ স্মৃতি 'দয়ে ঘেরা : 

এমন দেশাট কোথাও খুজে পাবে নাকো তম... ইত্যাদ 


এ গ্রানে কাবকল্পনা স্বদেশভাবনায় লীলায়ত হয়েছে । কিন্তু তদ্গত ভক্তের 
ধ্যান থেকে এ গানের উদ্ভব হয় নি। সত্য বটে, সন্তানের কাছে ম।য়ের মতো 
বস্তু আর নেই । তাই অন্যদেশের সথ্গে স্বদেশের তুলনা কাঁবমানসে সমুদিত 
হয়েছে । আমরা বলাছ না, এতে যুরোপয় স্বাদোশকতার প্রভাব পড়েছে । 
দিন্তু 'দ্বজেন্দ্রলালের গানে মায়ের স্বরূপ কাঁবকজ্পনার স্তর আতক্রম করতে 
পারেন । কেননা ভক্তের ধ্যানে মায়ের যে স্বরূপের প্রকাশ ঘটে ত অদ্বৈত । 
সেখানে মাতা-সম্তানের একাত্মীভূত সত্তা ছাড়া তৃতীয়ের আস্তত্ব নেই, 
সুতরাং তুলনা তন্ময়ীভূত ধ্যানের বিঘঃকারক ॥। 'দ্বজেন্দ্রলালের গানাঁট 
তাই সুন্দর, কিন্তু ধ্যানসম্ভূত নয়, কাবকজ্পনাপ্রসৃত । 


রবান্দ্রনাথের "শরৎ কাঁবতাঁটকেও এই প্রসঙ্গে মনে করা যেতে পারে । 
শরতে মায়ের মধুর মরাঁতি' কবিতাটর আলম্বন। কাঁব বলছেন, 
আজ কি তোমার মধুর মুরাঁত 
হোরিনু শারদ প্রভাতে । 
হে মাত বঙ্গ, শ্যামল অত্গ 
ঝাঁলছে অমল শোভাতে । 
পারে না বাঁহতে নদগীজলধার, 
মাঠে মাঠে ধান ধরে নাকো আর, 


বন্দে মাতরম, ৯১২৭ 


ডাকছে দোয়েল, গাহছে কোয়েল 
তোমার*কানন-সভাতে । 
মাঝখানে তুমি দাঁড়ায়ে জননণী 
শরংকালের প্রভাতে । 
লক্ষ্য করল দেখা যাবে, এই স্তবকের শেষ চরণ মাতীবগ্রহকে নিসর্গ- 
পাঁরবেশের মাঝখানে কাঁব স্থাপন করেছেন । তাই এও শুদ্ধ কাবকঞ্পনা । 
কেননা সমগ্র নৈসার্গক রূপই মায়ের আবচ্ছেদ্য রূপ | শব্দাশজ্পের রূঢ় ধমেই 
রুপের মধ্যে স্বরপের উদ্ভব হয় ॥। বন্দে মাতরমে" তা-ই হয়েছে । “সজলাং, 
থেকে দ্রুমদলশোণভনীং পরন্ত প্রাতাট শব্দে মাতৃীবগ্রহ 'বিশোষত ৷ 
'আভধেয়' থেকে 'অনুবাদ'কে পৃথগভূত করা যায় না, কেননা তাহলে 
বগ্রহভত্গ হয়। সুজলা, সুফলা, মলয়জশীতলা, শসাশ্যামলা যে মা, 
বহুর্রীহ সসাসে গ্র'থত শব্দমালায় তান শুভ্র জোংস্নাপল কত বামনা" 
এবং তৃতীয়া বা সপ্তষী তংপুরুষে তিনই 'ফলললকুসীমত-দ্রমনলশে|ভি নী ।, 
কম্তু মাতাবগ্রহ প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে প্রথম স্তবকের শেষ দুই চবণে : 
সুহাসনীং সুমধুরভাষণীম- 
সুখনাং বরদাং মাতরম্‌ | 
প্রথম চরণে ভত্তের ধ্যানদৃষ্টিতে চক্ষুকর্ণ একসঙ্গে পাঁরতুপ্ত হয়েছে । এবং 
প্বিতীয় চরণে তাঁর বাংসলাবভাবত মাত্‌র্‌প উদ্ভাসত হয়ে উঠেছে সংখনা 
বরদা'-অনুবাদে | 


২৭ 
1িবভেনকামণ লশগপম্থাঁদের রাষ্ট্রনোৌতিক চালে পধরদস্ত হয়ে কংগ্রেস বন্দে 
মাতরমত সংগীতের অঙ্গচ্ছেদ করে ওই সপ্তপধীস্তমাত্ত রেখে লীগের মনস্তৃষ্টির 
যে চেষ্টা করেছিলেন তার কথা পূবেই বলা হয়েছে । কিন্তু এই চেপ্টা ষে 
পণ্ডশ্রম মান্ত্র হবে তা জাতায়তাবাদী মুসলমানগণ ঠিকই বুঝতে পেরোছলেন । 
রেজাউল করীম তাঁর 'বাৎকমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ" গ্রন্থের বন্দে মাতরমে 
আপাতত কেন? প্রবন্ধে বলোছিলেন : 

দেশের 'াইনারটি সম্প্রদায় কংগ্রেসের অবলন্বঘত কোন কাষের 
প্রাতবাদ কাঁরলে, করাচণ প্রস্তাব অনুসারে প্রত্যেক কংগ্রেস-কমর্ঁ সেই প্রাতবাদ 
সম্বন্ধে একট। 'বাহত ব্যবন্থা অবলদ্বন্ন কাঁরতে বাধ্য । এাইনারাট'য 
আঁভযোগের প্রাতকার কাঁরতে প্রস্তৃত না হইলে করাচী প্রদ্তাবের কোনই মূল্যঃ 


৯১২৮ বন্দে মাতরম, 


থাকে না । মুসলমানগণ “বন্দে মাতরমে'র বিরুদ্ধে যে অভযোগ তলিয়াছেন, 
তাহা দি সেই ধরণের আঁভযোগ, বাহার প্রাতকার করাচী প্রস্তাবে পাওয়া 
যাইতে পারে? অথবা ইহা কি 'জন্না সাহেবের চতুর্দশ দফার আর একটা 
বার্ধত আকার, যাহার প্রাতকার কংগ্রেসের দ্বারা কোন মতেই হইতে পারে না ? 
ইহা বিবেচনা কারবার বিষয় বটে। তবে একটা কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য 
এই যে, যে সব মুসলমান কংগ্রেসের দলভুন্ত, তাঁহারা এষাবৎ কেহই “বন্দে 
মাতরম সম্বন্ধে উচ্চবাচ্য করেন নাই। অথচ যাহারা চিরকালই কংগ্রেস- 
গবরোধী এবং কংগ্রেসে যোগদানের যাঁহাদের কোনই সম্ভাবনা নাই, কেবল 
তাঁহারাই “বন্দে মাতরম্কে উপলক্ষ কাঁরয়া মুসলমানদের মধ্যে কংগ্রেস-বিদ্বেষ 
প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। এখানে আর একটা কথা স্পন্ট কাঁরয়া ব'লয়া 
রাখিতোছি। কংগ্রেস যদ জিন্না-পন্থীদগকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য বন্দে 
মাতরম বাঁতিল কাঁরয়া দেয়, তাহা হইলেও 'জন্নাপম্থীদের একটি প্রঃণাও 
কংগ্রেসের পতাকার তলে সমবেত হইবেন না। কারণ উদ্দেশ্য ত আর বন্দে 
মাতরম বাতিল করা নয়-_-অন্য একটা ষড়যন্ত্র পূর্ণ কারবার জন্য উহা একটা 
উপলক্ষ মান্ত্র ।*৮৪ 

রেজাউল করীম সাহেবের আশৎকা যে অমুলক ছল না, তার প্রমাণ 
১৯৩৮ সালে 'জন্বার এগারো দফা দাবির মধ্যেই প্রকট হয়ে উঠল। পর্বেই 
বলা হয়েছে, তার প্রথম দাবই ছিল “বন্দে মাতরম বঙজন। কাজেই রাষ্ট্র 
নৌতিক সমাধান 'হসাবে “বন্দে মাতরম সম্পকে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত যে ব্থ' 
হয়োছল তার পুনরুন্তি নিষ্প্রয়োজন । 

তছাড়া, রামানশ্দ চট্টোপাধ্যায় ঠিকই বলোছলেন, “সাধারণত এক একি 
গান ও কাঁবতা--অম্তত এই গানাঁট--একাঁট অখণ্ড সমগ্র বস্তঃ। দুই দাবী- 
দারের মধ্যে একাঁট শিশুকে কাটিয়া ভাগ করিয়া দিলে যেমন তাহার প্রাণ 
যায়, অনেক কাঁবতা ও গানের দ্বিখডীকরণেও সেইরূপ তাহার প্রাণ যায়। 
এক্ষেত্রে হয়ত বন্দে মাতরমের অশত্রু কেহ কেহ 'সর্বনাশে সমহৎপন্নে অধং 
তাজাঁত পন্ডিতঃ, নীতির অনুসরণ কাঁরিয়া গানটির আঁধকাংশ বর্জনে সায় 
ধুয়াছেন। কিন্তু তাহাতে তাহার প্রাণ গিয়াছে । যেন্দট অংশ রূখা 
হইয়াছে "সুখদাং বরদাং তছাড়া তাহার সমস্তঁট মাতৃভূমির বাহ্য রূপ 
ও বাহ্য উপাদান বিষয়ক । গানাটর পরবতাঁ অংশে জন্মভ্বাম হইতে জনগণ 
যে এক্য শান্ত সাহস জ্ঞান ধর্ম বিদ্যা প্রভৃতির অন:প্রেরণা পাইতে পারে ও 
পায়, তাহাই 'লাখত হইয়াছে । বাহ রূপ অপেক্ষা এই প্রাণময়ী মনোময়? 
আ'ত্বক মার্তর মূল্য আধিক 1১১৪৪ 


বন্দে মাত রম, ১৭২৪) 


অর্থাৎ চট্রোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে বন্দে মাতরমে'র যে-অংশ কংগ্রেস 
রক্ষা করেছেন তা মাতৃভীমর “বাহ্য রূপ ও বাহ্য উপাদান বিষয়ক? ; যে অংশ 
বাঁজত হয়েছে তার মধ্যেই 'নাহত আছে জন্মভামর “প্রাণময়ী মনোময়ী 
আগআক মৃতি€ |” 

আমরা আলোচনার প্রথমেই বলেছি, “বন্দে মাতরম:, সংগীতে জননী 
জন্সভূমর স্থূল, সুক্ষ ও কারণ শরীরের বর্ণনা কাঁবকল্পনায় পারশশীলিত 
হয়ে আরো সত্য ও সার্থক হয়ে উঠেছে 1১১ মনে রাখতে হবে, বা্কমের 
কাছে স্বদেশপ্রেম ছিল ধর্ম । সেই ধর্মেরই সাধনসংগীত “বন্দে মাতরম:? | 
তাঁর কাঁবকষ্পনা সেই সাধনার ভাবানুষত্গকেই অনুসরণ করেছে । 

স্থল শরীর হীন্ড্রয়বেদ্য । সংগীতের প্রথম সপ্তপধান্ততে জন্মভামর 
স্থূল শরীরের বর্ণনাই মৃখ্য । বাঁজত অংশে আছে সক্ষম ও কারণ শরারের 
বর্ণনা । শাস্তাদিতে সক্ষমশরীর সম্পকে বলা হয়েছে : 

বুাদ্ধকমেীন্দ্য়প্রাণপণ্তকৈম“নসা য়া | 

শরীরং সগ্চদশাভঃ সংক্ষমং তল্লিগ্গমুচ্যতে ॥১৪৬ 
অর্থাৎ পণ জ্ঞানোন্দ্রিয়, পণ কমেন্দ্রয়, পণ প্রাণ এবং মন ও বদ্ধ এই সপ্তদশ 
অবয়বের সমাঁণ্টর নাম সক্ষম শরীর । 

এই সক্ষম শরীর ধ্যানবেদ্য । এই প্রসঙ্গে বাপিনচন্দ্র পালের অপূর্ব 
বিশ্লেষণ পুনহস্মরুণীয় । তান বলেন : 

“সৃষ্টি দুই প্রকারের, প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহা চক্ষুরাদি দ্বারা 
প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই প্রাকৃত সৃষ্ট । যাহা হীন্দ্ুয়প্রত্যক্ষ হয় না, আর হীন্ড্রয়- 
মুখাপেক্ষী অনুমান বা উপমানের গ্রাহ্য নহে, তাহাই অপ্রাকৃত ।***প্রাকৃত 
সৃষ্টির প্রামাণ্য সমাধি হইতে উৎপন্ন অপার্থিব আধ্যাত্বক জগতের জ্ঞান । 
একাবধ জ্ঞানের অবলম্বন হীন্দ্রয়, অপরের অবলম্বন সমাঁধ, প্রাকৃতে ও 
অপ্রাকৃতে পার্থক্য এই । ধ্যান এই অপ্রাকৃত জগতের দ্বারস্বরূপ । 

ধ্যানে বাহরিদ্দ্রিয়ের চেষ্টা ক্রমে বুদ্ধ হইয়া আসে । সমাধিতে এ চেষ্টা 
একাম্তভাবে রাঁহত হইয়া যায় |. . 

“সমাধিতে যাহা প্রত্যক্ষ হয় তাহা অপ্রাকৃত। সমাধিভঙ্গো সেই অপ্রাকৃত 
সাক্ষাংকারের পুণাস্মৃতি, উপযোগা প্রাকৃত বিষয়কে অবলম্বন করিয়া 
মানসপটে প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেই দেবতার মানসরপের সৃষ্টি হইয়া 
থাকে । এই মানসর্প প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়ের 'মশ্রণে উৎপন্ন হয় 11১৪" 

বন্দে মাতরমত সংগীতের “সপ্তকোটীকণ্ঠ থেকে নমামি ত্বাং পযন্ত 
অংশ মায়ের সক্ষম শরীরের স্বরূপ ভক্তের নানসপটে উদ্ভাঁসত হয়েছে। 

ব-৯ 


১৩০ বন্দে মাতরম 


জন্মভামির সক্ষম শরীরের স্বরূপ বাতসল্যবেষাত্বক। বাৎস:ল্য মাতা ও 
সন্তানের গিলিত সনত্তারই উপলাব্ধ মুখ্য । আর বেষ শব্দের অর্থ পরস্পরের 
মধ্যে তার ব্যাপ্তি । রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, গানাঁটর এই অংশে 
জন্মভূমি হইতে জনগণ যে এঁক্য শান্ত সাহস জ্ঞান ধর্ম 'বদ্যা প্রভৃতির 
অনুপ্রেরণা পাইতে পারে ও পায়” তা-ই বার্ণত হয়েছে । িন্তু আমরা এই 
সম্পক্কে বলেছি “বাৎসলাবেষাত্মবক । অর মাতা ও সন্তানের সম্পক 
পরপরের মধ্যে ব্যাপ্ত হয়েই সত্য ও সার্থক | স্বদেশভন্ত সম্তানই যে মায়ের 
শান্তর পরম উৎস এই কথাই বাঁঙকমচন্দ্র এই অংশের পংন্তিপণ্কে বলেছেন : 

সপ্ত'কোটীকন্ঠ-কলকলাননাদকরালে 

দবসপ্তকোটনভূজৈধৃতখরকরবালে 

অবলা কেন মা এত বলে। 

বহুবলধারণীং নমাম তারণীং 

রপুদলবারণীং মাতরম্‌ । 
পৌরাণিক দেবীগণের সঙ্গে এইখানেই জননী জম্মভ্বমর মৌল পার্থকা রচিত 
হয়েছে । পৌরাণিক দেবীরা দৈবশান্ততে বলীয়সী। কন্তু জন্মভাঁমর 
শ-ন্ত তাঁর সন্তানবৃন্দ। সন্তানের বলেই 1তাঁন 'বহুবলধা?রণ+', এবং সেই 
বলে বলীয়সী হয়েই 1তাঁন [বঘহ-বপদ-তা।রণণ” এবং “রপুদলবারিণী” ॥ 
রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পরপুদলবাঁরণন” শব্দীটর প্র“ত সকলের দ.্ট আকর্ষণ 
করেছেন । তা'রিণী মা আমাদের “রপুদলনাশনী” নন, “রপহদলবা রণ? । 
শন্ত থাকলেই তা “পরাবনাশনী' হবে কেন, কেবল আপৎকালেই, প্রয়োজন 
হলে তা 'নিযুন্ত হবে শত্ানবারণে । এখানেই যুরোপাঁয় “প্যান্রও'টজম 
থেকে বাঁৎ্কমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীঁতির মৌিক পার্থক্য । তাই তাঁর স্বদেশপ্রীতি 
জাগ“তক প্রতীতর বিঘস্বরপ না হয়ে তার সোপান-স্বরূপ হয়ে ওঠে । কিন্তু 
“নায়মাত্মা বলহবীনেন লভ্যঃ, ॥ স্বদেশ-প্রীতিই হোক, আর জাগাতক প্রীতই 
হোক, যে শান্তহীন তার দ্বারা কিছুই সম্ভব নয় । গত সহত্র বংসর ধরে 
আমরা দিন দিন শান্তহীন হয়েছি বলেই আমাদের বিড়ম্বনা আর দুর্গাতর 
শেষ নেই । স্বামী ববেকানন্দ “ভারতীয় জীবনে বেদান্তের প্রয়োগ 
[৮6210091710 80011080101) 00 [00181 1109, ] ভাষণে বলেছেন : 
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পরবতর্ঁ পধস্তসপ্তকে সন্তান মাতৃসত্তা থেকে তার দেহ-মন-প্রাণের যে 

ধর্ম ও গুণরাশ প্রাপ্ত হয় তার কথাই বলা হয়েছে : 

তুমি বদ্যা তুম ধর্ম 

তুম হৃদি তুমি মর্ম 

ত্বং'হ প্রাণাঃ শরীরে । 

বাহুতে তুম মা শান্ত 

হৃদয়ে তুমি মা ভান্ত 

তোমারই প্রণতমা গাঁড় 

মান্দরে মন্দিরে । 
এই পখন্তুসপ্তকের প্রতিটি শব্দ গঢার্থে গ্রহণযোগ্য । বিদ্যা দনশ্চয়ই 
অধ্যায়নজনিত জ্ঞান নয়। শাস্বে মৃত্যুতরণ 'বিদ্যাকে বলা হয়েছে 'আবিদ্যা” 
আর অমততত্বদায়ক ?বদ্যাকেই বলা হয়েছে সত্যকারের বিদ্যা । “আঁবদ্যয়া 
মৃত্যুং তীর্থা 'িদায়াইমতমশ্নুতে” ॥। “তুম বিদ্যা” অর্থ তোমাকে জানাই 
যেমন পরমতত্বঙ্গান লাভ করা, তেমনি তোমার উপলব্ধিই “অমৃত সমান? । 
“ধম? বলতে বাঁত্কমচন্দ্র বলেছেন, অনুশীলনের দ্বারা শারীরক ও 

মানাঁসক বাত্তীনচয়ের উৎকষণণেই মানুষ যে মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই মনুষ্যত্ব 
মানুষের ধর্ম। যান বলেছেন “বেদে ধর্ম নহে, ধর্ম লোকাহতে' তাঁকে 
বাঁৎকমচন্দ্র “সবর্ধর্মবেত্তা' বলে নমস্কার করেছেন 1১৪৯ ধিমতিত্ গ্রম্থের অস্টম 
অধ্যায়ে 'শারশীরকী বাঁস্তর আলোচনা প্রসঙ্গে তান বলেছেন, “যাঁদ আত্মরক্ষা 
এবং স্বজনরক্ষা ধম” হয়, তবে স্বদেশরক্ষাও ধর্ম” । কেননা 'দুর্বলি সমাজকে 
বলবান সমাজ আক্রমণ কারবার চেষ্টায় সর্বদাই আছে । অতএব আপনার 
দেশরক্ষা ভিন্ন আত্মরক্ষা নাই । আত্মরক্ষা ও স্বজনরক্ষা যদি ধর্ম হয়, তবে 
দেশরক্ষাও ধর্ম । বরং আরও গদরুতর ধর্ম, কেননা এস্থলে আপন ও পর, 
উভয়ের রক্ষার কথা 1১৫* ধের্মতত্বের উপসংহারেও শিষ্য গুরুপ্রো্ত ধর্ম 
তত্বের সার সংকলন করে বলেছেন “স্বদেশপ্রীতকেই সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম বলা 


১৩২ বন্দে মাত রম. 


২২টি 


উঁচত। কাজেই “ত2ীম ধম” এই ভীন্তর অর্থ হল জন্মভগমর প্র'ত পরম 
অন:রান্তই সন্তানের ধম” তার অন্য কোনো ধর্ম নেই । 

তম হদি, তুমি মর্ম / ত্বং 'হ প্রাণাঃ শরীরে এই অংশে সন্তানের 
সততায় মাতৃচেতনা সূক্ষম থেকে সক্ষমতর হয়ে উঠেছে । হাম হৃদি” বলতে 
সন্তান জননীকে অন্তঃকরণে প্রাতীন্ঠত করলেন। পণভ্‌তের সত্বগৃণ- 
সমান্ট থেকে অন্তঃকরণের উৎপাত্ত। সেই অন্ঙঃকরণে ষড়গুণান্বিত পণ- 
ভূতের একত্র মিলনকে বলে মর্ম । এই মমমধ্যেই প্রাণের অবাস্থাত । 
প্রাণাঃ শরীরে, বলতে ভিন্ন-ভিন্নবৃত্ত পণপ্রাণই অভিব্যগঞজজত । গার্থে 
জন্মভ্‌গম সন্তানের জীবনস্বরূপিণী । 

পূর্বেই বলা হয়েছে, বাৎকমচন্দ্রের মতে মানুষের বাঁত্তীনচয় দু'ভাগে 
“বভন্ত- শারীরক ও মানাসক ॥। মানাঁসক বৃত্ত আবার 'ত্রাবধ-_জ্ঞানাজণনী 
কার্থকারণী ও চিত্তরাঞ্জনী । শারীরকী বৃত্তই সর্বাগ্রে স্ফু।রত হয় । এই 
বাত্তর যথার্থ অনুশীলনে জন্মভভীমই সন্তানের দেহে শীন্তরূপে বিরাজমানা । 
“বাহুতে তদীম মা শান্ত । হৃদয়ে” অর্থাৎ অন্তঃকরণে জন্মভূমির প্রাত 
সন্তানের পরম অন:রান্তই মানাঁসক বাত্ত।'নচয়ের অনুশীলনের নিঃশ্রেয়স । 
তাই বাগ্কমচন্দ্র বলেন, “হৃদয়ে তুমি মা ভন্তি ।* স্বদেশভন্তের সমগ্র সত্তায়__ 
শারীরক ও মানাীসক বাঁত্তীনচয়ের সম্যক প্রস্ফুরণের ফলে তাঁব অন্তরে 
মাত্মার্তর প্রাতঘ্ঠা সম্পূর্ণ হয়। তখন ভন্ত বলেন, “তোমার প্রাতম্য 
গড়ি মান্দরে মন্দিরে | 

এই বাক্যাট 'নয়ে এককালে প্রচুর বাগাড়ম্বরের উদ্ভব হয়োছল। 
মান্দরের অর্থ গৃহ । দেবমান্দর, নাটমান্দর, পুরমান্দর, পুজামান্দর, হৃদয়- 
মান্দর প্রভৃতি সমাসবন্ধ পদই তার সাক্ষ্য বহন করছে । অবশ্য পরে অর্থ- 
সংকোচের ফলে বাংলায় মাঁন্দর শব্দ দেবমান্দর অথ পারগ্রহ করেছে । কিন্তু 
সংস্কৃতে মান্দরের অর্থ ভবন, গৃহ । ব।ত্কমচন্দ্রু এই অর্থেই মন্দির শব্দ 
ব্যবহার করেছেন । তাই বাক্যাটর অর্থ, গৃহে গৃহে তোমারই প্রাতমা রচনা 
করব। কমলাকান্ত “আমার দুগেধিসবে বলছে, “এসো মা, গৃহে এসো-- 
ছয় কোট সন্তানে একত্রে, এককালে দ্বাদশ কোটি কর যোড় কাঁরয়া, তোমার 
পাদপদন পুজা করিব ।+১৫১ “আননম্দমঠে'ও মহেন্দ্র মাতৃপ্রণাম করে উঠে 
জিন্ঞাসা করছে, “মার এ মর্ত কবে দেখতে পাইব ? ব্রক্গচারী বললেন, 
“বে মার সকল সন্তান মাকে মা বাঁলয়া ডাঁকিবে, সেই দন ডীন প্রসন্ন 
হইবেন 1১২ যবে সকল সন্তান মাকে মা বাঁলয়া ডাকবে, এই বাক্যেরই 
রুডঢার্থ হল : যোঁদন সকল সন্তানের হ্‌দয়মন্দিরে দেশজননীর মাতপ্রাতম্য 


বন্দে মাতরম. ১৩৩ 


একান্তিক 'িষ্ঠায় প্রাতান্ঠত হবে । কাজেই “মান্দরে মান্দরে যৌগিক অর্থে 
গৃহে গৃহে, রূঢ় অর্থে ভন্তসন্তানের হদয়মান্দিরে । 

দেশভন্তের হূদয়মান্দিরে মাতৃপ্রাতমা সংপ্রাতচ্ঠিত হলে জন্মভাঁমই তাঁর 
একমাত্র আরাধ্য দেবতা হয়ে ওঠেন । তখন তান বলেন, 

ত্বংহ দুগাঁ দশপ্রহরণধারণী 
কমলা কমলদলাবিহারণন 
বাণী বদ্যাদায়নন 
নমাম ত্বাং। 

সংগীতের এই পধাম্তচতুণ্টয় নিয়েই আহন্দুদের প্রাতবাদ চরমে উঠেছিল । 
এখানে দশপ্রহরণধাঁরণণ দুগ্টি কমলদলাবহারণধ কমলা এবং বদ্যাদায়নন 
বাণীর নামোলেখেই এই অনবদ্য স্বদেশসংগখীত আঁহন্দুদের কাছে আপাঁত্তকর 
হয়ে উঠে।ছল। কিন্তু বাক্যটর সরল অন্বয় করলে দেখা যাবে, "ত্বং হচ্ছে 
এর “আঁভধেয়”, বাঁকটা ত।র “অনুবাদ” ॥। সহজ বাংলা করলে দাঁড়ায়, তুমিই 
দশপ্রহরণধারণশ দুগ্গা, তু'মই কমলদলাবহাঁরণশ কমলা, তুমিই বিদ্যাদায়নী 
বাণী। স.তানের দৃষ্টিতে তিমি [ ত্বং ] ভিন্ন অন্য কোনো দেবী নেই। 
বাঁৎকমচন্দ্র তাঁকেই নমস্কার করে বলছেন, “নমাম ত্বাং ॥। অর্থাৎ তোমাকেই 
নমস্কার ক।ব। 'ত্বং যেমন কত-:কারকের একবচন, "ত্বাং তেমাঁন কর্মকারকের 
একবচন । অথাৎ জন্নভঙম যেমন দেশভক্তের এক এবং আঁদ্বতীয় ধ্যানের 
দেবতা, তেমাঁন তার স্তোন্র রচনা করে ভন্ত সেই এক এবং অদ্বিতীয় 
দেবতাকেই নমস্কার করে বলেছেন, নমাম ত্বাং | 

এই প্রসঙ্গে পুনরাষ 'বাঁপনচন্দ্র পালের “বন্দে মাতরমণ প্রবন্ধাটর বন্তব্য 
উদ্ধারযোগা । তান বলেছেন, 

দেবতার ধ্যান মান্লেই প্রাকতাপ্রাকৃত 'মাশ্রত। ধ্যায়োন্নত্যং মহেশং 
রজতগিরানিভং- ইত্যাদিতে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত দুই শিয়া আছে । এখানে 
মহেশং-_আঁভধেয়, রজতাগারনিভং_তাহার অনুবাদ । আগে আঁভধেয় 
পরে অনুবাদ । আগে বিশেষ্য পরে বিশেষণ । যান সমাধিতে মহেশের 
সাক্ষাৎ লাভ কাঁরয়াঁছলেন, তাঁহার জ্ঞানে মহেশই সত্য, রজতাঁগারাঁনভ ইত্যাঁদ 
তার উপমা । মহেশের সাক্ষাৎকারে সাধকের অন্তরে যে ভাব হইয়াছিল, 
রজত গারানভ সেই ভাবেরই বর্ণনা কারতেছে । যেমন মা সন্তানকে সোনার 
চাঁদ বাঁলয়া ডাকেন। ধ্যানের যে ভাবাঞ্গ তাহা প্রাকৃতকে অবলশ্বন কাঁরয়াই 
ফুঁটয়া উঠে ৮১৫৩ 

বাঁপনচন্দ্রের অনুসরণে বলা বায়, বঙ্কিমচন্দ্র জন্মভূমির যে মাতুরূপের 


১৩৪ বন্দে মাতরম 


ধ্যান করেছেন তার ভাবাধ্গ হচ্ছে দুর্গা, কমলা ও বাণীর প্রাকৃত প্রতিমা ॥ 
আঁভধেয় জন্মভূমি, অনুবাদ দেবীম্যাতন্রয়। পুনশ্চ “আনম্দমঠে' “ভবা- 
নন্দে'র উত্তি স্মরণনয় ॥ মহেন্দ্রকে তান বলেছেন, “আমরা অন্য মা মানি 
না”*”" । আমরা বাল জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই 
নাই, বন্ধু নাই,স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে 
কেবল সেই পুজলা, সুফলা, মলয়জশশীতলা, শস্যশ্যামলা ***১৫৪ | 

“আমরা অন্য মা মান না" এই উীন্ততে 'দ্বধাহাঁনভাবে অন্যান্য সমস্ত 
মাতৃদেবীকে অস্বীকার করা হয়েছে । 

অথচ, অত্যন্ত পাঁরতাপের শীবষয়, অনকে, এমন ?ক রবীন্দ্রনাথের মতো 
কাঁবসহৃদয়ও একাঁদন ওই নামাবলীর মধ্যে পৌন্তুলকতার আভাস পেয়োছলেন, 
এবং মান্রাতরেকী প্রাতকূল সমালোচনায় ঈষৎ অসাহফু হয়ে শেষ পর্যন্ত 
বুদ্ধদেব বসকে ীলখেছলেন, “তুমি কি বলতে চাও, “তব ীহ দুর “কমলা 
কমলদলাবহারণ৭”, “বাণী ববদ্যদায়নী" ইত্যাঁদ 1হন্দু দেবী-নামধারিণীদের 
স্তব, যাদের “প্রাতমা পৃঁজ মাঁন্দরে মান্দরে', সার্বজা?তক গানে মুসলমানদের 
গলাধঃকরণ করাতেই হবে ।১১৭* 

উত্তরে অবশ্য রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের বন্তব্য পুনরায় মনে পড়ছে । 
“আমাদের মত এই যে, বন্দে মাতরম গানটি পৌত্ত।লকতাব্যঞ্জক বা পৌত্ত ল- 
কতা-প্রণোদত নহে-_যাঁদও শহীনবামান্র বা ভাসা ভাসা ভাবে প ডবামান্ ইহা 
পৌর্তীলক গান মনে হওয়া অস্বাভাঁবক নহে 1১৬ 

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঞ্যে প্র“ন করতে হচ্ছেঃ তাহলে রবান্দ্রনাথও 
কি সোঁদন “ভাসা ভাসা ভাবেই এই পংস্তগু?লর অর্থ গ্রহণ করেছলেন ? 
তাছাড়া, বৃদ্ধদেবকে লেখা চিঠিতে তান লিখেছেন, “যাদের প্রাঙমা পাঁজ 
মান্দরে মান্দরে**'।  বাঁৎকমচন্দ্র ধিন্তু তাঁদের [ অরাঁং [হন্দুনামধারণী 
দেবীদের ] প্রাতমা পূজার কথা বলেন ।ন। বলেছেন, “তোমার? । 
“তোমারই প্রাতমা গাড় মান্দরে মাম্দিরে ৷ রবান্দ্রনাথ আকাস্মক বস্মরণবশেই 
“গাঁড় স্থলে “ীজ' এবং “তোমারই; স্থলে “তাদের বলেছেন । 'বক্ষু্ধ কাবিরু 
এই দভাগ্যজনক পত্রখান প্রকাশিত না হওয়াই সমীচীন ছিল। 

কেননা, রবীন্দ্রনাথই প্রথম, ১৮৯৬ সালে, বন্দে মাতরম--এর প্রথম সপ্ধ- 
পরধান্ততে 'নজে সুর যোজনা করে কংগ্রেসমন্ডপে গেয়োছলেন । বঙ্গদর্শনে 
প্রকাশের সময় “বন্দে মাতরম-এর সুর ছিল মল্লার, তাল কাওয়ালী । এই 
'মল্লরাই আনন্দমঠের অনন্ত হয়েছে “মেঘমল্লর' । তৃতীয় খণ্ডের নবম 
পারচ্ছেদে। আছে, “তখন উচ্চ নিনাদে মেঘমল্লার রাগে সেই সহত্রকণ্ঠ সন্তান- 


বন্দে মাত রন ১৩৫ 


সেনা তোপের তালে গায়িল, “বন্দে মাতরমণ।১১** “তোপের তালে গাওয়া, 
অবশ্যই রণোম্মাদনার দ্যোতনাবহ । কিন্তু “বন্দে মাতরম সংগীতে প্রথম 
সুরযোজনা করোছলেন 'বিষ্পুরের সুকণ্ঠ গায়ক ষদুনাথ ভট্টাচার্য, সংক্ষেপে 
যদুভট্ট । ললতচন্দ্র মিত্রের কাছে আমরা জেনোছ, “বন্দে মাতরম: রচিত হইবার 
পরে বাঁও্কমচন্দ্রের গৃহে তদানীন্তন সুকণ্ঠ গায়ক ভাটপাড়ার স্বাঁয় যদুনাথ 
ভট্টাচার্য মহাশয় ইহাতে সুরতাল সংযুস্ত কাঁরয়া প্রথম গ।হিয়াছিলেন 1:১৮ 

লালতচন্দ্র যদুনাথকে ভাটপাড়ার লোক বলেছেন । 'কম্তু আসলে 
তন ছিলেন বষুপুরের লোক ।॥ তাঁর *বশুরালয় ছিল কচিড়াপাড়ায় ৷ সেই 
উপলক্ষেই 'তি?ন ভাটপাড়া, কঠিালপাড়ায় আসতেন । যদুভট্ট নামেই তানি 
সমাঁধক প্রাসম্ধ ছিলেন । রাজ্যেবর মিত্র বলেছেন, “বাঁতকমচন্দ্র তাঁর কাছে 
িকছকাল গানও গশখোছলেন এবং তৎকালে তাঁকে মাইনে দিতেন মাসিক 
পণ্টাশ টাকা 1১৭৯ রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, 
“দৃভট্ট বা ষদুনাথ ভট্রাচাকে (১৮৪০-৮৩ ) দেবেন্দ্রনাথ আহ্বান কারয়া 
আ'নয়া ১৮৭০ অন্দে প্রথম তাঁহার গান শোনেন ; তার কয়েক বংসর পর 
যদুনাথ ঠাক্রবাঁড়তে গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হন । এই সময়ে তিন কয়েকটি 
দ্ষসংগীত রচনা কাঁরয়াছিলেন। ঠাকুর-পরিবারের সতত্রে 'ন্রপুরার মহারাজ 
বীর্ন্দ্র মাঁণক্যের সহিত তান পাঁরচিত হন ; মহারাজ তাঁকে “রঙ্গনাথ 
উপার্ধ দান করেন। তাঁহার কয়েকটি হিন্দি গানে “রঙ্গনাথ' নাম পাওয়া 
যায় ।...মান্র ৪৩ বৎসর বয়সে এই অসামান্য প্রতিভার মৃতন্য হয় ৷ রবীন্দ্রনাথ 
ও জ্যোতিটরন্দ্রনাথ যদুভট্র-রচিত হিন্দ গান ও সুর লইয়া কয়েকটি বাংলা 
গান রচনা করেন ।,১৬* প্রভাতকুমার ওই পাদটীকায় পুনশ্চ লিখেছেন, 
“শান্তদেব ঘোষ “রবীন্দ্র-সংগীত' গ্রন্থে যদুভট্র সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন । 
কাব 'লাখয়াছেন, ছেলেবেলায় আঁম একজন গুণীকে দেখে ছলাম, গান যাঁর 
অন্তরের 'সংহাসনে রাজমযর্দায় ছিল ।-**তান বখ্যাত যদুভট্ট ।**আমাদের 
জোড়াসাঁকোর বাড়তে থাকতেন, নানাবিধ লোক আসত তাঁর কাছে শিখতে ; 
বাংলা দেশে এরকম ওস্তাদ জন্মায় নি। তাঁর প্রত্যেক গানে একটা 
01121718111 ছিল, যাকে আমি বালি স্বকীয়তা” 1১১৬১ 

শচশচন্দ্ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র সৃকণ্ঠ ছিলেন না, কিম্তু 
তাঁর 'তাললয়বোধ' অসাধারণ ছিল এবং হারমোনয়মেও তান সদ্ধহস্ত? 
ছিলেন । রামচগ্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'প্রয়নাথ কথক প্রথমে বন্দে মাতরমে 
সুর দিতে চেগ্টা করেন। কিম্তভু তাঁর দেওয়া সুর বাঁ্কমচন্দ্রের মনোমত 
হয় নি। ষদডটের দেওয়া সুরই তাঁর পছন্দ হয়েছিল। এই সম্পর্কে 


১৩৬ বন্দে মাতরম, 


আরেকটি মত হল, বন্দে মাতরমের প্রথম সূরদাতার নাম ক্ষেত্রনাথ 
মুখোপাধ্যায় । তাঁনও ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন, এবং বগ্কিমচন্দ্রের 
চু"্চুড়ার জোড়াঘাটের বাঁড়র পাশের বাড়তেই থাকতেন । কন্তু আমাদের 
বিশ্বাস, গান যার অন্তরের সিংহাসনে রাজমধার্দায় ছিল" সেই যদ-ভট্টই 
বন্দে মাতরমের স:রশ্ত্টা । বঙ্গদর্শনে যে মল্লার-_কাওয়াল+ তালের উল্লেখ 
আছে তা যদুভট্েরই সৃপ্টি। রাজ্যেবর মিত্র লিখেছেন, “এাঁট িন্তু বিশেষ 
প্রাণধানযোগ্য যে যদহুভষ্র ধ্রুপদী হয়েও “বন্দে মাতরম: গানাটকে প্রপদের 
আদর্শে রুপায়িত করেন নি। কাওয়ালী তালে গীত হওয়ায় গানটি 
তৎকালীন ট*্পার প্রয়োগবৈশিষ্ট্যে চি-হুত হওয়া স্বাভাঁবক বলে মনে হয় 17১৬২ 

রাজোন্বর মিত্র প্রন করেছেন, রবীন্দ্রনাথ কি যদুভটের প্রদত্ব সুরাঁটি 
শুনেছিলেন ? তাঁর মনে এই প্রশ্ন জাগ্রত হওয়ার কারণ এই যে, “ দেশ" এবং 
মল্লার; এই দুটি সুরের মধ্যে অনেক দিক দিয়ে সাদৃশ্য আছে এবং অনেকে 
উত্ত রাগকে “দেশ-মল্লার'-নামে আঁভাঁহত করে থাকেন 1,১৯৩ 

আমাদের বশ্বাস যদ:ভট্রের প্রেরণাতেই “বন্দে মাতরম: ঠাকৃরবাঁড়তে 
[বিশেষ সমাদর লাভ করে। কালে কালে এই গানে অনেকেই সুরযোজনা 
করেছেন । তাঁদের মধো পাঁণ্ডত ওঙ্কারনাথ ঠাক;র, শ্রীমতী শুভলক্ষী, 
শদলীপকুমার ও িমিরবরণের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য 1১৬৪  বখ্গভঙ্গ 
আন্দোলনের সময় থেকে পরবতীঁকালে দদর্ঘাদন যাঁরা বন্দে মাতরম. গান 
গেয়ে দেশের সর্বস্তরে বিরাট আলোড়ন সৃষ্ট করে“ছলেন তাঁদের মধ্যে ঢাকার 
এক খ্যাত জামদারবংশের সন্তান হরেন্দ্র ঘোষের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয় ।১৬৫ 
ডঃ প্রফণল্লচন্দ্র ঘোষ তাঁর 'জীবনস্মাঁতর ভ্ামকা'য় ?লখেছেন, 'এমন দরাজ 
গলা জীবনে আর দোঁখাঁন। দশ হাজার লোকের সভায় মাইক ছাড়া গান 
গাইতেন আর সবাই তা শুনতে পেত ।১১৬৬ 

বন্দে মাতরম্‌ সংগীত 'বাভন্ন সুরে গাওয়া সম্পকে মহাত্মা গান্ধী একবার 
বলোছলেন, দেশের সর্ব একই সরে গানাট গাওয়া উীচত 1১৬ পূুবেহি বলা 
হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ বাঁৎকমচন্দ্রের জাবদ্দশাতেই গানাটতে সুর যোজনা করে 
বাঁ্কমচন্দ্রকে শানয়েছিলেন । 'তাঁনই প্রথম কংগ্রেসমণ্ডপে গানটি গেয়ে- 
ছিলেন। তাঁর “্বরাবতান' ষটচত্বারংশ খন্ডে গানাটর প্রথম পংস্তসপ্তকের 
স্বরালাপ দেওয়া আছে। তাঁর সুরের সধ্গে সংগত রেখে সরলা দেবা 
সমগ্র গানেই সুর 'দিয়োছিলেন। হরেন ঘোষের উদাত্ত কণ্ঠের সুরও পরবতাঁ 
কালে বহ্‌কণ্ঠে ধ্বানত হয়েছে। আমরা মনে করি অথস্ড বন্দে মাতরমের 
[বশহম্ধ স্বরালাপ জাতির অমুল্য সম্পদ 'হিসাবে রাক্ষত হওয়া উচিত । 


বন্দে মাতরম, ১৩৭ 


বঙ্ঞভঙগ আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ তাঁর ভাঁগনেয়ী সরলা দেবীকে 
সংগীতের অবাঁশষ্টাংশে সুর দিতে বলেন। সরলা দেবী বলেছেন 
রবীন্দ্রনাথের দেওয়া প্রথমাংশের সহ্গে সংগতি রেখে তিনি সুর 'দিলেন । 
রবীন্দ্রনাথ শুনে খুশী হয়েছিলেন । সমস্ত গানটা তখন থেকে চালু 
হল।১৬৮ ১৯৩৭ সালে বন্দে মাতরমে পৌত্বালকতার প্রসত্গ উ্পন করে 
রবীন্দ্রনাথ যে ববৃঁত 'দয়েোছিলেন ব্গভগ্গ আন্দোলনের দিনে তাঁর মনে 
যাঁদ সে আপাঁত্ত থাকতো তাহলে ক তান সরলা দেবীকে সমগ্র গানে সুর 
দিতে অনুরোধ করতেন ? 

তাছাড়া, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের দিনে রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশগীতাঞ্জাল 
রচনা করোছলেন, তার মধ্যে যে মাতুমুর্তি উদ্ভাঁসত হয়েছিল তার কোথাও 
কোথাও অলংকৃত ভাষায় যে দেবীভাবও আরো'পত হয়েছিল তার প্রাতও 
আমরা পাঠকের দৃষ্টি পূবেই আকর্ষণ করেছি ।১৬৯ আমরা বন্দে মাতরম 
সংগীতে জন্মভ্গগর সক্ষম ও কারণ শরীরের ষে উল্লেখ করোছ তারও সমস্প্ট 
প্রভাব পড়েছে রবান্দ্রনাথের গানে । বাঙকমচন্দ্র বলেছলেন : 

তুমি বিদ্যা তুমি ধর্ম 

তুম হৃদ তুমি মর্ম 

ত্বং ?হ প্রাণাঃ শরারে। 

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : 

তুমি ।মশেছ মোর দেহের সনে 

তম মিলেছ মোর প্রাণে মনে, 

তোমার ওই শ্যামলবরন কোমল মযৃর্তি মমে” গাঁথা । 
এই ভাবসাদূশ্য সতাসতাই 'বস্ময়কর । অবশ্য রবীন্দ্রনাথের স্বোন্মেষণশীলতা 
বাঁৎকমচন্দ্রের ভাবকে আরো সরস ও মধুর করেছে । 'কন্তু “বন্দে মাতরমত 
সম্পকে রবীন্দ্রনাথের অপারিস+ম শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে অন্তরধ্গ চিঠিপন্তে । 
১৯১১ সালে তান রচনা করেন “জনগণমন-আধনায়ক' গান । তারও পি 
বংসর পরে তিনি জোচ্ঠপুন্ন রথান্দ্রনাথকে লখছেন, 

“একদিন চৈতন্য আমাদের বৈষব করোছিলেন সেই বৈফবের জাত নেই 
কূল নেই-আর একদিন রামমোহন রায় আমাদের রক্ধষলোকে উদ্বোধত 
করেচেন- সেই ব্রক্ষলোকেও জাত নেই দেশ নেই। বাংলা দেশের চিত্ত 
সর্বকালে সবর্দেশে প্রসারিত হোক, বাংলা দেশের বাণী সর্বজাতি সর্ব" 
মানবের বাণী হোক । আমাদের বন্দে মাতরং মন্তর বাংলাদেশের বন্দনার মন্ত্র 
নয়-_এ হচ্ছে 'ব*্বমাতার বন্দনা- সেই বন্দনার গান আজ যাঁদ আমরা প্রথম 


১৩৬ বন্দে মা তর মং 


উচ্চারণ কার তবে অঃগামশ ভাবী যুগে একে একে সমস্ত দেশে এই মন্ত্র 
ধ্বানত হয়ে উঠবে ।১১৭৭ 

“বন্দে ম।তরম সংগীতে রবীন্দ্রনাথ সোঁদন যে "ব*্বমাতার বন্দনা, 
শুনোৌছলেন তা সংগীতের প্রথমাংশে নেই, আছে সংগীতের শেষাংশে । 
রবীন্দ্রনাথ দেশের মাটিতে প্রণাত ন্বেদন করে বলোছলেন, “তোমাতে 
বিম্বময়শর তোমাতে 'ববমায়ের আঁচল পাতা ।, বাঁতকমচন্দ্রও তাঁর অমর 
সংগীত সমাপ্ত করেছেন জন্মভামর ধরণীং ভরণনীং মৃর্ত'র ধ্যান করে। 


৬১ 


নমাম কমলাং থেকে সংগীতের শেষাংশে আছে জন্মভ্মর কারণ-শরারের 
বর্ণনা । তা একাম্তভাবেই সমাধবেদ্য । “বেদান্তসারে বলা হয়েছে, 
“অস্যেয়ং সমণ্টরখিলকারণত্বাৎ কারণশরীরং, আনন্দপ্রচুরত্বাং কোশ- 
বদাচ্ছাদকত্বাচ্চানন্দময়কোশং সবোঁপরত্বাং সুষ্ীপিতঃ, অতএব স্থুল-সংক্ষম- 
প্রপণ-লয়স্থানামাতি চোচ্যতে 1১৭১ 
সংগীতের শেষ পধান্তপণ্ক হল : 
নমা'ম কমলাম অমলাম: অতুলাং 
সুজলাং সুফলাং মাতরং, 
বন্দে মাতরমং 
শ্যামলাং সরলাং সস্মতাং ভাঁষতাং 
ধরণশং ভরণশং মাতরম- ॥ 
লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, “বন্দে মাতরমে'র উপসংহারেই বাঁৎকমচন্দ্র জন্ম- 
ভূমিকে “কমলা” বলে সম্বোধন করলেন । বলাই বাহুল্য, এই কমলা “কমলদল 
গিহারণণ কমলা” নন । সেখানে জননী জন্মভূমি [ ত্বং ] হচ্ছেন আভধেয়, 
কমলদলাবহারিণী কমলা, হচ্ছেন তাঁর অনুবাদ। কিন্তু এখানে কমলা 
হচ্ছেন “সুজলা সফলা" প্রাকৃত জননীর সমাধলব্ধ অপ্রাকৃত স্বরূপ । তাই 
তিনি “অমলা” এবং 'অতুলা” । বিশুদ্ধ স্বরূপে অবাঁস্থত বলেই “অমলা” এবং 
সন্তানের অদ্বিতীয়া উপাস্যা দেবী বলেই 'অতুলা”। 
কমলা'রূপিণ জননী সম্ভতানের মুস্তপ্রদায়নী। “কমলার আক্ষারক 
ঘ্যংপাত্তগত অর্থ হল ব্রহনত্ব ও শিবত্বদান্রী মহাশান্ত । “ক ([ত্রহমত্ব)4+ম (শিবস্থ) 
লা (দান করা )71+ড; [যান ব্রহনত্ব ও ?শবত্ব দান করেন তিনিই কমলা ।৮ 
রহ হলেন তত্বজ্ঞানী তপস্বী, আর শিব হলেন শুভংকর কল্যাণাবগ্রহ & 


বন্দে মাত র মু ১৩৯ 


অর্থাৎ দেশভন্ত সন্তান একাধারে জ্ঞানযোগী ও কর্ম যোগী । ধিমতিব' গ্রন্থে 
বাঁকমচন্দ্রু বলেছেন, “অনুশীলন ধমেই যেমন করম্মযোগ, অনুশীলন ধর্মেই 
তেমাঁন জ্ঞানযোগ ।১*২ তাঁর মতে "জ্ঞান ও কর্ম উভয়ের সংযোগ চাই ।*১*০ 
গীতার শ্লোক উদ্ধৃত করে 'তাঁন বলেছেন, “যানি জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু, 
কমই তাঁহার তদারোহণের কারণ বাঁলয়া কাঁথত হয়। অতএব কর্মানুষ্ঠানের 
দ্বারা জ্ঞানলাভ কারতে হইবে ।৮-কিমযোগ ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি জন্মে না। িত্ব- 
শহাদ্ধ ভিন্ন জ্ঞানযোগে পৌছান যায় না” কির্মযোগের দ্বারা যে বান্তি 
সংনাস্তকর্ম এবং জ্ঞানের দ্বারা যার সংশয় 'ছন্ন হইয়াছে, সেই আত্মবানকে 
কর্মসকল বদ্ধ কারতে পারে না 1১১৭৪ 
অর্থাৎ জ্ঞান এবং কর্ম উভয়ের সংযোগই যে বাঁৎকমচন্দ্রের অনুশীলন ধর্মের 
কাথ্ক্ষিত বস্তু সংগীতে তা পাঁরস্ফুট হয়ে উঠেছে । কমলারাপণীী জন্ম- 
ভূমি তাঁর ভন্ত-সন্তানকে জ্ঞানে ও কমে" উদ্বুদ্ধ করে তার বন্ধনমনন্তর পথ 
প্রস্তুত করেন । তারই তত্বার্থ হল ব্রহ;ত্ব ও শবত্ব দান। কমলাকান্ত তার 
মাতৃস্তোন্রের আ'ন্তম চরণে বলেছে, 'নমামি িরসা দেবীং বন্ধনোহস্তু 
ধবমোচিতঃ 17১৭৫ 
সমাপ্তপর্বে বন্দে মাতরম উৎকষের সবেচি শিখর স্পর্শ করেছে। 
“কমলা”-স্তোন্র রচনায় বত্কমচন্দ্র তাঁকে বিশোষিত করে বলেছেন : 
শ্যামলাং সরলাম্‌ 
স্যাস্মতাং ভূষিতাং 
ধরণশং ভরণণীং মাতরম- ॥ 
শ্যামলা, সরলা, সস্মতা, ভ্ীষতা--এই পদচতষ্টর মায়ের স্বরূপগত 
আভজ্ঞান। শ্যামলা, বলাই বাহুলা, শসাশ্যামলা* নয়। শব্দকম্পদ্রঃমে 
“শ্যামলা"র অনাতম অর্থ হল “পারতী”। “কমলাকাম্ত” আমার দংগোধসবে 
জনন জন্মভ্ঁমকে বলেছে, “নগাত্কশোদভাঁন নখেন্দ্রবালিকে” 1১৭৬ 'নবন্ধশেষে 
আধাঁস্তোত্রের অনুসরণে যে মাতৃস্তোন্র কমলাকান্ত রচনা করেছে তাতে একবার 
বলেছে, পহমালয়নগবাটলকে 1১৭৭ ১অন্যবার, 'শৈলপহাত বসুন্ধরে 1১৭৮ 
“নগেন্দ্রবালিকা” বা শীহমালয়নগবালকা”__-এই দটি আভিজ্ঞানে কমলাকান্তের 
মৃন্ময়ী মৃত্তকার্পিণশী জন্মভূমি বঙ্গভূমির সীমানা আতিক্রম করে 'সিন্ধু- 
গাঙ্গা-ব্রহমপনত্র-বাহিত সমগ্র আযবির্তে সম্প্রসারিত হয়েছে । ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত 
হয়ে উঠেছে অখণ্ড ভারতবর্ষ | 
'সরলা"র অর্থ 'নগডুতর । “অমরকোধে" বলা হয়েছে দাক্ষণে সরলো- 
দারৌ' । অরাঁৎ দাঁক্ষণ্যময়ী, উদাধময়ণ-_-এই অর্থেই জন্মভূমি “সরলা? । 


৯৪০ বন্দে মাত রম: 


সহাস্মতা'র ব্যৎপাত্তগত অর্থ শব্দকল্পদ্রুম বলা হয়েছে “সুষ্ঠু 'স্মতং 
যস্যা” । সুষ্ঠু অথাৎ আঁতশয় সুন্দর, 1স্মত অর্থাৎ মৃদৃহাসি। উভয়ের 
যোগে সুস্মিতার অর্থ হল “সুন্দরেষদ্ধাস্যযনন্তা” ॥ অথাৎ, অতীব সুন্দর মৃদু- 
হাঁস যাঁর। সংগীতের প্রথমাংশে মায়ের স্থুল শরীরের বর্ণনায় বাঁৎকমচন্দ 
বলেছিলেন, “সুহাঁসনীং সংমধুরভাষণবং । “সুস্মিতা তার পুনরান্ত 
ঘটেছে বলা ভুল হবে। প্রথম ক্ষেত্রে ছিল মায়ের ইন্দ্রিয়বেদ্য বাহ্যরুপ, 
সাস্মতায় মায়ের আন্তর ধর্মের ধ্যানবেদ্য মুখী উদ্ভাঁসত । সেই আন্তর 
ধর্মের কথা কমলাকান্ত বলেছে মাত্‌স্তোত্রে : শিভে শোভনে সবর্থি- 
সাধিকে 1১৭৯ এই শুভংকরী শোভনা সবার্থসাধকা মায়ের মনোময়ী প্রাণ- 
ময়ী আত্মিক সত্তারই অমালন মুখনত্রীর অনবদ্য বশেষণ “স্যাস্মতা? | 

'ভাঁষতা” শব্দের ইন্দ্রয়বেদ্য অর্থ হল অলংকতা, সাঁত্জতা, শোঁভতা । 
শোভিতার অর্থ দীঞ্চিময়শ । তাহলে ভঁষতা, “শোভতা', দশীগ্ুময়ী, 'দব্য- 
কাঁম্তময়ী। কিন্তু এর অন্তগ্ঢ ব্যঞ্জনা আরো গভীরে অনুপ্রবেশ করেছে । 
শব্দকতপদ্রুমে “ভূষণে'র অর্থপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে “ভ্ষয়ীতি ভভ্তবৃন্দামাত 
ভষ্যতেহনেনোত বা” । এই অর্থে ভূষণ ভাববাচ্যে স্ত-প্রত্যয়যোগে ভাঁষত-_ 
স্তরীলঙ্গে ভাতা, অরাৎ ভন্তসন্তানবৃন্দের গর্ব ও গৌরবস্বরাপণন কমলা । 

সর্বশেষ স্তরে বাঁঙকমচন্দ্রের স্বদেশপ্রশীতি জাগাঁতিক প্রীতিতে সম্প্রসারত 
হয়ে পণতা প্রাপ্ত হয়েছে । তাই মা হয়েছেন ধরণীং ভরণনং । এখানে 
এসে দেশমাতা এবং জগন্মাতার প্রভেদ ?বলংপ্ত হয়েছে । ধর্মতত্বে'র এক- 
বংশাততম “প্রণীত” অধ্যায়ে বাঁত্কমচন্দ্রু বলেছেন, “দেশবাংসল্য প্রীতবাত্ির 
স্ফাীতর চরম সীমা নহে । তাহার উপর আর এক সোপান আছে । সমস্ত 
জগতে যে প্রীতি, তাহাই প্রীতিবাত্তর চরম সীমা । তাহাই যথার্থ ধর্ম । 
যতদিন প্রণীতির জগংপাঁরমিত স্ফার্ত না হইল, ততাদন প্রতিও 
অসম্প্£|+১৮ 

বন্দে মাতরমে" স্বদেশপ্রীতি 'জগৎপাঁরামত স্ফাঁত” লাভ করেই পূর্ণতা 
পেয়েছে । তাই বাঁৎ্কমচন্দ্রের জন্মভামি--ধরণীং ভরণীং_-জগতের ভরণকারণন 
জগদ্ধান্রী। এই অন্তিম উচ্চারণে অথর্ববেদের খাঁষর সথ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে 
বাঁৎকমচন্দ্রও বলেছেন, “ভামিঃ মাতা পুত্রোহহং পৃথিব্যাঞ । পাঁথবীর অন্য 
কোনো দেশে এমন উদার, এমন গভীর, এমন কোমলকান্ত 'বদ্বপ্রাতপূর্ণ 
স্বদেশসংগীত আছে বলে আমাদের জানা নেই । 


সি 


উল্লেখ্রপঞ্জী 


8 &01001000 : 31700 0906609$ 100* ০1. 17, 


প্‌ ৩৪9। 


, তদেব, প্‌ ৩৬৪ । 
, তদেব । 
* তদেব । 


» 111110%06 বি 107581160010 10901 গ্রন্থে ডহ  বিমানাবহারী মজবনদার 


বলেছেন, 1109 ৬ 0706 210/07070 80108 10101) 100 107208 & [9:06 01 
6119 47017977941, ৪৪ 00001191060 10 0108 71307/0000797070 10 
1875.) স ১৯৬৬) প্তা ১৩। মজুমদার মহাশযষের এই উীন্ত স্বকপোল- 
কন্পিত। কেননা, 'বন্দে মাতরমড পৃথক সংগণত হিসাবে কোনোদিনই 'বঙ্গ- 
দর্শনে' প্রকাশিত হয় নি। 


, দ্রত্টব্য, “এস এস বধু এস', পৃণচন্দ্র চট্রোপাধ্যায় । সরেশচন্দ্র সমাজপাঁতি-সংকলিত 


'বা৯কমপ্রসঙ্গ', পৃ ৬০ । 


, ড০ ধিমানাবহারী মজুমদার বলেছেন, বাঁঙকমচন্দ্রের 'আনন্দমঠের সঙ্জো মারাঠী 


যুবক বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কের [১৮৪৫-১৮৮৩ ] ব্রিটশ-বিতাড়নের কল্পনার 
ণকছ; িছ; সাদৃশ্য রয়েছে । তিনি তার 1111169000 [50190811800 170 [00019 
গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে ফাড়কের কাঁহনী বিবৃত করেছেন ; এবং গ্রন্থের পরিশিঙ্টে 
“আনন্দমঠ ও ফাড়কে” নিবন্ধে তাঁর বন্তব্য বিশদীভূত করার চেষ্টা করেছেন। প্রথম 
অধ্যায়ে মজ:মদার বলেছেন, 16 1৪ 07880916 60 0811 16 ৪ 95100006000 01 & 
08610091186 00058100906, 306 179 10117789811 1080 10600179 & 9০0: 01 
& 10970 10. 6129 9598 01 00805, (প্‌ ১২)। 

পাঁরাঁশষ্ট-ভাগে মজুমদারের বন্তব্য হল : [17619 18 700 01806 951067009 
৮০ 81007 6086 138010700) 0005001% 8৪ 27519 01 6109 1108 2106. 
11089 ০0171080009, 306 610979 28 96:0708 01:0017081806191 ৪1- 
86009 6০0 ৪90০৭ 6086 6109 800%719089 01 6109 120161988 8650000% ০ 
10108008960 1108%59 10015 800. 07096 6068 00800068810] 86600006 ০£ 


১৪২ 


বন্দে মাতরমং 


6179 39065053 01 47017207017 108978 60 5 09768110 656906 609 
10010179885 01 0018 85916, (পৃ ১৮৪ )। 

[কিন্তু মজুমদাবের এই অনুমানের দূবলতা তাঁর উদ্ধৃত তথ্যের মধ্যেই নাহত 
রয়েছে । তান লিখেহেন, বাঁজকম-সুহৃ্দ অক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, বাঁঙ্কমচন্দু 
যখন ডেপুট ম্যাঁজস্ট্রেটে পদে হুগল'তে ছিলেন তখন তান আনন্দমঠে বার্ণত 
সন্তানদের শেষ সংগ্রামের কাহন” তাঁকে পড়তে দেন । সতরাং হাওড়া বদাঁল হওয়ার 
পর্বেই আনন্দমঠ রাঁচিত হয়োছল । বাঁঙ্কমচন্দ্রু হাওড়ায় যোগদান করেন ১৮৮১ 
সালের ১৪ই ফেব্রুয়াব । স.তরাং আনন্দমঠ রচনা ১৮৮০ সালেই সমাপ্ত হয়োছল 
বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে । (মজুমদার, পৃ ১৮১) । ফাড়কের যাবজ্জীবন 
1নবসিনের আদেশ হয় ১৮৭৯ সালের নভেম্বরে | মেজুমদার, পৃ ১৮৪) | মজুমদারের 
বস্তব্য হল, এই অব্যবাহত পূর্ববতঁঁ ঘটনা সম্ভবত অমৃতবাজার পান্রকায় পড়ে, তার 
দ্বারা অন.প্রাণত বাঁৎকমচন্দ্রু আনন্দমঠ রচনায় প্রবৃত্ত হয়োছলেন। কিন্তু যে 
উপন্যাস সমাপ্ত হয়েছে ১৮৮ সালের কোন এক সময়ে সে-উপন্যাসের প্রেরণা এসেছে 
১৮৭৯ সালের নভেম্বরের মামলার একট বিবরণ থেকে, এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করা 
শন্ত । বিশেষত, আনন্দমঠের পর্বে বাঁওকমচণ্দ্র শেষ উপন্যাস লেখেন কক্কাল্তের 
উইল" ॥ উত্ত উপন্যাস বঙ্গদর্শনে বোরয়ৌছল ১২৮২-১২৮৪ সালে । 'কৃঝ্কান্তের 
উইলে'র পবে ক্ষিদ্রে কথা'র আকানে 'রাজাঁসিংহ' বঙ্গদর্শনে প্রকাঁশত হয় ১২৮9 চৈত্র 
থেকে ১২৮৫ ভাদ্র মাসে । তার পরের উপন্যাসই আনন্দমঠ । অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 
উান্ত মেনে নিলে উপন্যাসের পাণ্ডীলাপ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তা ১২৮৭ সালের চৈন্ 
থেকে ধারাবাহকভাবে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয় । এ থেকে অনমান করা অসংগত হবে 
না যে, আনল্দমগ্ রচনা ১২৮৫ সালের ভাদ্রের কোনো এক সময় আরম্ভ হয়ে ১২৮৭ 
সালের চৈত্রের আগে সমাপ্ত হয়েছে । ১২৮৫ সালের ভাদ্র হল ১৮৭৮ সালের 
সেপ্টেম্বর-অক্টোবর । কিছুদিন বিরাত দিলেও ১৮৭৯ সালের প্রথম ভাগেই আনন্দ- 
মঠ রচনা শুরু হয়েছে বলে অনুমান করা অসঙ্গত হবে না। প্রকৃতপক্ষে আনন্দমঠ 
রচনা ১৮৮০ সালের জুলাই মাসের ১৫ তাঁরখের পূবেই সমাপ্ত হয়োছল। ওই 
তারিখে বাঁঙকমচন্দ্র চচড়া থেকে নবীনচন্দ্রকে লিখেছেন, তিনি একখানি উপন্যাস 
রচনা শেষ করেহেন ৫0559 ৪০6 001০5808005] ) | পরিষং-সংস্করণের 
সমপাদকদ্বয় বলেছেন, এই উপন্যাসই আনন্দমঠ | দ্ুষ্টব্য, শতবার্ধিকী স,? 1339858 
800 1)966628?) পৃ ২০০, পণদশ সংখ্যক াঠ, ও তৎসংক্লান্ত পাদটাকা । 

তাছাড়া বাঁওকমচন্দ্র নিজে বলেছেন, তাঁর আনন্দমঠ, “সন্ন্যাসী ও ফকির বিদ্রোহে 'র 
কাহনশর দ্বারা অন:প্রাণত । এবং “সম্যাসী ও ফাঁকির বিদ্রোহের প্রেক্ষাপটেই তাঁর 
“দেব চৌধুরাণণ। উপন্যাসও পরিকিপত । 

উপরন্তু ফাড়কের মামলারও পূর্বে, বঙ্গভামিতেই “সরেন্দ্রবনোদিন?' নাটক 
রচনার জন্য নাট্যকার উপেদ্দ্রনাথ দাসের বিরদ্ধে রাজদ্রোহের বিচার হয়। এই 
নাটকে এক বাঙালী যুবক একজন ব্রিটিশ ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করোছল এবং কারাগারে 


বন্দে মাতরম্‌ ১৪৩ 


অবরুদ্ধ বন্দশরা কারাগার ভেঙে পাালয়োছল । (দ্রষ্টব্য : দিজ্লী বিশবা বদ্যালয়ের 
ফ্যাকালাট অব আর্টস কতৃক প্রকাশত 357011000178007% 0108১817069 : 
ড 80001005655) গ্র্থ ডাঃ রবীন্দ্রকূমার দাশগনপ্তের প্রবন্ধ ড80091008057502 
800 008 [00187 1%019081 96706615, পৃ ২০) ।॥ এই নাটক শম্ভু মিত্র 
সম্পাদত বহুরূপী" পাত্রকার ৪২- বিশেষ [ পুরাতন থিয়েটার সংখ্যা ]-সংকলন, 
[ মার্চ, ১৯৭৪ ]-এত্, ১৬৭-২ ২ পৃচ্ঠায় পুনমীদ্রত হয়েছে । নাটকের ভামিকায় 
ধহুরূপা-সম্পাদক বলেছেন, 'ব্রাটশ শাসনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সাৰ্রয় প্রাতরোধ 
ত্র এই নাটকে আঁঙ্কত | এই নাটক সম্পর্কে যে মামলা হয়োছিল তার বিবরণও 
'বহুর্পশ'র উত্ত সংখ্যায় ৬১-৬৩ পৃচ্ঠায় মদ্রুত হয়েছে । এই প্রসঙ্গে বহুল 
সম্পাদক মন্তব্য করেছেন, “১৮ ৭৬-এর ৪ মার্চ তাঁরখে “সতখ কি কলাঁ*কনশ' গণীত- 
নাট্য আভনযের সময় পুলিশের ডেপুটি কাঁমশনার সেখানে গিয়ে গ্রেট ন্যাশনাল 
1থয়েটাবের 'ডিরেকটর উপেন্দ্রনাথ দাস, ম্যানেজার অমৃতলাল বসু এবং মাঁতলাল সুর, 
বেলবাবু প্রভাতি আটজন আঁভনেতাকে গ্রেপ্তার করে । আভযোগ--আগে আঁভনশত 
“সুরেন্দ্রাবনোদিনণ' নাউক অশ্লীল । আসল কারণ, এই নাটকাঁট 'ব্রাটশ শাসনের 
অনাচারকে উদঘাঁটত করোছল ।***মামলায় উপেন্দ্রনাথ ও অমৃতলালের একমাস 
বিনাশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ হয । হাইকোর্টের আপখলে তাঁরা খালাস পান ॥ গকন্তু 
মার্চ মাসেই 10750095010 13910000080099 0906:০1 1310॥ কাডীন্সলে আসে 
এবং ১৮৭৬-এর শেষ দিকে তা আইনে পাঁরণত হয ।' [পৃ ৬৩]। 

'স.রেন্দ্রশীবনোদনখ'র বরুদ্ধে রাজদ্রোহের মামলা হয় ১৮৭৬-এর মার্চে, আর 
ফাড়কের মামলার রায় বেরোয় ১০৭৯-র নভেম্বরে । 


৮. আনন্দমঠ, সহতা-পারষং-সংস্করণ, পৃ ১৫৯ । 


১০, 


১১, 
৯২ 


বাঁওকমসন্দ্রের উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের প্রথম উন্মেষ পাঁরলাক্ষিত হয় “মণালিনী'তে । 
কমলাকান্তের “একটি গাীঁত'-এর সত্গে তার আঁত্মক সম্পর্ক রয়েছে । অন্তিম স্তরে 
আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারামে তার পাঁরণত প্রকাশ । ীকন্তু সীতারাষের 
প্রেক্ষাপট স্বতন্ম । 


'বাঁওকম প্রসঙ্গ । বন্দে মাতরমএর রচনাকাল সম্পর্কে বিশবভারতীর তরংন 
গবেষক, অধ্যাপক আমন্রসূদন ভট্রাচা “দেশ, পন্নিকার ১৪ আগস্ট ১৯৭৬ সংখযায় 
'বন্দে মাতরম্‌ : শতবধ” শীর্ষক প্রবন্ধে বিশদ আলোচনা করেছেন ॥ 

সুরেশচন্দ্রু সমাজপাঁতি-সংকলিত 'বাঁওকমপ্রসঙ্গ', প্‌ ২৮৭ । 

'বাঁঙকমকাহিনখ', শীশদ্দ্র চট্টোপাধ্যায় ॥ বাঁঙকমচন্দ্রের মৃতাতাঁথ উপলক্ষে সাহিত্য - 
পারষং-মান্দরে একাঁট সভায় আমান্তত হয়ে শচীশচন্দ্রু যে নিবন্ধ পাঠ করেন তারই 
ঈষং পাঁরবার্ধত র্‌প 'বাঁঞ্কমকাহিনী' । সাহত্য-পারষদে 'বাৎকম-জীবনী'র শেষে 
'বঙ্কিমকাহিন?' এক সঙ্গে বাঁধাই করা আছে । 'জাবনী'র পৃহ্ঠা সংখ্যা 56৬ । 


১৪৪ 


১৩, 


১৪. 
১৫, 
১৬. 
১৭ 


১৮, 
১৯. 
৬) 
২১, 


খখ, 


৩, 
খও, 


৫, 


২৬, 
৭, 


২৮, 
৪, 


বন্দে মাত রম: 


'কাহনশর' পৃজ্ঠা সংখ্যা ৮০ । এই “কাহিনখরই ১৮-৮ংখাক কথা হিসাবে ৫২-৫৩ 
পৃঙ্ঠায বিন্দে-মাতরম সম্পকিতি পিতা-কন্যা-সংবাদ 'লাপবদ্ধ আছে । শচধশচন্দ্ 
দ্বিতীয় সংস্করণে তাঁর বাৎকমজাীবনী নতুন আকারে বিন্যদ্ত করেছেন । ছ্বিতশয় 
সংস্করণ দুই ভাগে, পাঁচটি খণ্ডে বিভন্ত । প্ঠাসংখ্যা ৮৬৪ । 

গানটি সতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা । কিন্তু বাঁঙ্কমচন্দ্রু যে-ভাবে গানাটির উল্লেখ 
কবেছেন তাতে মনে হতে পারে তান ধবে নিয়েছেন, গানাট রাজনারায়ণেরই 
লেখা । এই সুযোগে এই পৃঞ্ঠার (১৩) একটি মদ্দ্রণপ্রমাদের প্রাতি পাঠকের দৃষ্টি 
আকর্ষণ কবা কর্তব্য । শেষ জ্নংচ্ছেদেব পণ্চম পধান্ততে প্রবন্ধের একস্থলে'র 
বদলে হবে প্রবন্ধের আলোচনার একস্থলে? । 

শবাঁবধ', পরিষৎ সংস্করণ, পৃ ৩৩১। 

তদের, পু ৩৪০ । 

ধর্মতত্ত্ব, পারষং-সংস্করণ, পূ ৫৯-৬০ । 

'কঞ্চচারন্ে'র প্রথমবারের বিজ্ঞাপনে এই উীন্ত লাপবদ্ধ রয়েছে । দুণ্টব্য : পারষং 
সংস্করণ", শীবাঁবধ', ভএমকা, পূৃজ্ঠা সাত আনা । 

শবাঁবধ', পারষং-সংস্করণ, পৃ ৩৬৪ | 

কঝ্চারন্র, পারষং সণ, ভামকা, পৃষ্ঠা পড আনা । 

দ্ুষ্টব্য, ড” রমেশচন্দ্র মজুমদারের “বাংলা "দশের হাতিহাস”, তৃতীয় খণ্ড, প্‌ ৪। 
দ্রতটন্য, কোম্রজ ব্বাবদ্যালয় থেকে প্রকাশিত ৫১৯৭১) আনল শগলের 7119 
1/01)61 261008 01 1001810 11101091150) পৃ ৩৬ । 

তদেব, পৃ ৩৭। 

তদেব, প্‌ ২৭। 

শ্রী অরাঁবন্দের ইংরোজ রচনাবলশর শতবার্ক সংস্করণ । তৃতশয় খণ্ড, পৃ ১০১। 
অরাঁবন্দ [3৯108100 00801 01780691196 নামে এই দীর্ঘ প্রবন্ধাট লেখেন 
5701 ছদ্মনামে । এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, বাংলা ও বাঙালী সম্পর্কে ১৪০৬ 
সালে গোপালকৃক গোখলের উীন্ত-_-ড/108 73908801010) 60085 10018 
600009 6000010-_-অরাঁবন্দের ীন্তরই প্রাতিধবনি। 

টেণ্ডুলকর-রাঁচত মহাত্মা গান্ধীর জীবনী 14813960081) দ্বিতীয় খণ্ড, 
পৃ ২৪২। 

তদেব, প্রথম খণ্ড, পৃ ১৬৪ । 
তদেব, পঞ্চম খন্ড, পৃ ১৪-১৪১। 


18%78809,, তৃতীয় খণ্ড, প্‌ ১০৪ । 
মধুসূদনের এই কবিতার ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে গরশচন্দ্রু ঘোষ 'মালকোষ ঝাঁপ- 


তালে' যে গানাট রচনা করেন তা উদ্ধারযোগ্য : 


বন্দে মাত রম: ১৪৫ 


জাগো শ্যামা জন্মদে 
প্রসীদ প্রসম্রমায় বর দে মা বরদে। 
তনয়ে হৃদয়ে ধার উঠ মা শোক পাশার 
শুভ দে গো শৃুভংকরণ মাগি পদ-কোকনদে । 
পোহাল যামনশ ঘোরা উঠ গো জননশ ত্বরা 
হোর মুখ দুখহরা ভাঁসব আনন্দহুদে | 


দ্্টব্য : অরুণকুমার বসু, বাঙলা কাব্যসংগীঁত ও রবখন্দ্রুসংগণত', প্রথম স” শ্রীপণ্চমণ 


১৩৮৪, পৃ ২০৬। অরুণকমার তাঁর গবেষণাগ্রল্ধের ১৯২ থেকে ২৬৪ পচ্ঠোয় 
“দেশাত্মবোধক গরীত'র আনূপ্ার্বক বিবরণ নৈপুণ্যের সঙ্গো লিপিবদ্ধ করেছেন । 
বাংলা নাটকের হাতিহাস” দ্বিতীয় স” প্‌ ১১৮ । 'ভারতমাতা'র আলোচনায় 


' অধ্যাপক ঘোষ বলেছেন, “ভারতমাতা'র মধ্যে জাতশয় ভাবের অবতারণা হইলেও 


৩১, 


৩২, 


৩৩, 


৩৪. 


৩৫, 
৩৬, 
৩৭. 
৩৮ 
৩৯ 


শেষ পর্ধন্ত দীনদুঃখশ ভারতসন্তানের আশ্রয়স্থল হইয়া উঠিয়াছেন কিল্তু 
মহারানশ ভিক্টোরিয়া । ** পাঁরশেষে ধৈর্য সাহস ও একতা এই তিনাঁট চরিন্র আনিয়া 
আভাস দেওয়া হইয়াছে যে, এই গাালই পরাধীন ভারতবাসশর মান্তপথের 
এঁকান্তিক অবলম্বন । 
যোগণন্দ্রনাথ সরকার সম্পাঁদত “জাতীয় সংগীতে'র সংকলন 'বন্দেমাতরম- গ্রন্থে 
সখারাম গণেশ*দেউস্করের ভাামকা [ ৭ ভাদ্র, ১৩১২ ]। 
১৮৩৮ সালে বঙ্গে তিন চন্দ্রোদয় হয়েছিল--বাঁওকমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, কেশবচন্দ্ । 
উল্লেখপঞ্জীতে এই অধ্যায়ের &) ২৮-সংখ্যক টাকায় ভূলক্রমে লেখা হয়েছে 
'11191096008+, তৃতায় খণ্ড, প্‌ ১০৪ ।% প্রকৃতপক্ষে উীন্তাট শ্রী অরাবন্দের | 
দুষ্টব্য, শ্রী অরাবন্দের ইংরোজ-রচনাবলীর শতবার্ধক সংস্করণ । ততায় খন্ড । 
' [38101001700 00050075 01086692090, । 


'ভূদেব-রচনাসম্ভার', তৃতীয় স, ভাদ্রু ১৩৭৫ | সম্পাদকীয় ভূমকা, প্‌ এক 
টাকা এক আনা । 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহত্য' । শিপ্রা লাহিড়ী । “কাব ও কাবতা 
প্রকাশন", স” ১৫ আগস্ট ১৯৭৬, পৃ ১৮৯-২১৫ । 

তদেব, পূ ২১৬-২৩৮। 

তদেব, পৃ ৯। 

তদেব। 

11970501195 01 215 10185 800. 17110999, ০1 1, 7000. 1989, পৃ ২২৭। 
শ্রীত শিপ্রা লাহড়ীর 'ভূদেব মুখোপাধ্যায় ও বাংলা সাহত্য' গ্রল্ধে উদ্ধৃত, 
প্‌ ১৯৭। 

তদেব, পু *০১-২৪০২। 


ব-১০ 


১৪৬ 


৪১, 


৪২, 
৪৩, 
৪৪, 
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৪৪, 
৫৬, 
৫১ 
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৫৫. 
৫৬, 
€ 


বন্দে মাতরনম, 


প্রভাতকূমার মুখোপাধ্যায়-সম্পাদত 'গীতাঁবতান- কালানূক্রাীমক সূচশ” 
প্রথম খণ্ড, স” ১৯৭৩, পৃ ৯৩। 


শ্রীঅরাবন্দের ইংরোজি রচনাবঙ্পী, শতবার্ধকী সণ) সপ্তরশ খণ্ড, পৃ ৩৪৭। 
দুষ্টব্য, যোগেশচন্দ্রু বাগলের “মশান্তর সন্ধানে ভারত', স” ১৩৪৭, পৃ ২২৫। 
তদেব, পৃ ২৩৪ । 

'বাংলা দেশের ইতিহাস", ৪র্থ খণ্ড, প্‌ ২২। 

দুণ্টব্য, 'মন্তর সন্ধানে ভারত', স” ১৩৪৭, পৃ ২৩৯। 

দ্ুষ্টব্য, ড” রমেশচন্দ্র মজুমদারের “বাংলা দেশের ইতিহাস", ৪র্থ খণ্ড, পৃ 
২৩-২৪। 

তদেব, প্‌ ২৪। 

তদেব, প্‌ ২৭। 

'ম্যান্তর সন্ধানে ভারত", প্‌ ২৪৮-৪৯। 

রবীন্দ্রবচনাবলী [বিবভারত সং 1-১০, পৃ ৬১৩-৬১৯ 

[55019 ৪9 & 0১০91161091 1017289৮5 9010680 13008 01 18079, 
পৃ ১৭০-১৭১। 


্ু্টব্য, প্রভাতক-মার মুখোপাধ্যাষের 'রবীন্দ্-জীবনশ', ইষ খণ্ড, স” ১৩৬৮, 
প্‌ ১৩৬-৩৮ । 

প্রভাতকুমার লিখেছেন [২য় খণ্ড, প্‌ ১৩৬] সেগুলি | রবাঁন্দ্রনাথের 
সদেশ-সংগীতগ্ল 1***অনাতকালের মধ্যে 'বাউল' নামে পহস্তিকায় 
প্রকাশিত হইল ।' কম্তু “বাউল, গ্রচ্ধে মানত ২০টি গান প্রকাশিত হয়েছিল । 
১৯০৫ সালে প্রকাশিত 'বাউল' গ্রন্থের গানের তালিকা : সার্থক জনম আমার, 
আমরা পথে পথে যাব সারে সারে, আমার সোনার বাঙলা, ও আমার দেশের 
মাঁট, বুক বেধে তুই দাঁড়া দৌখ, আম ভয় করব না, নাশাঁদন ভরসা রাখিস, 
এবার তোর মরা গাঙে, যাঁদ তোর ডাক শুনে কেউ, আজি বাগুলা দেশের 
হূদয় হতে, যে তোমায় ছাড়ে ছাড়;ক, যে তোরে পাগল বলে, ওরে তোরা নাই 
বা কথা, যাঁদ তোর ভাবনা থাকে, আপাঁন অবশ হলে, জোনাকি কা সুখে এ, 
মা'কি তুই পরের দ্বারে, তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, ছি ছি চোখের 
জলে ভেজাস নে, ঘরে মুখ মালন দেখে [ মোট ২০ট ] 

রবাল্দঞ্জীবনী, ২য় খণ্ড, প্‌ ১৪০ । 

তদেব, প্‌ ১৩৭। 

দুষ্টব্য, অখণ্ড গণতাঁবিতান, স” পৌষ ১৩৭৭, পূ ২৪৩-২৬৭। 


১০ 


৫৮, 
৫৪. 
ও, 
৬১, 


৬২. 
৬৩, 


9, 
৬৫. 


৬৬, 


৬৭, 


বন্দে মাতরম্‌ ১৪৭ 


ষ্টব্য, 'গীতাঁবতান-_কালানক্রামক সূচপ' পৃ ১২৬। 

তদেব, পৃ ১৩ । 

তদেব, প্‌ ১২৬-১৩২ | গানগীলর বিস্তৃত বিবরণ সেখানে দ্রষ্টব্য । 
সপ্তদশ ও অন্টাদশ গান সম্পকে প্রভাতকুমারের “কালানূক্রামক সূচখ', প্রথম 
খণ্ডের সংযোজন ও সংশোধন অংশ, পূ ১৭৬, এবং অখণ্ড গণতাঁবতান-এর 
পু ৮২৩ দু্টব্য। এই সুযোগে এই অনুচ্ছেদে একাট মৃদ্রুণপ্রমাদের উল্লেখ 
করা কর্তব্য । 8৪ পৃঙ্ঠার ছ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথম পংন্তিতে মাদুত “দ্বাদশ 
ও দ্বাবিংশতি'র বদলে হবে “দ্বাদশ ও চতার্বিংশ' | 

অখণ্ড গাঁতাঁবতান । “স্বরালাপপঞ্জাণ', প্‌ ৮। 

এই গানটি সম্পকে অখণ্ড গণতাবতানের 'জাতগয় সংগত পর্যায়ের প্ঠা 
৮১৮-৮১৯ এবং 'গ্রল্থপরিচয়', ৯৯০-৯৯২ পৃহ্ঠা দুষ্টব্য । 


দ্রষ্টব্য, উত্ত গ্রন্থ, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২৯। 
কুষকমার 'মন্রের আত্মচরিত, প্রথম স” মাঘ ১৩৪৩, পৃ ২৩১-২৮১। 
তদেব। সম্ভবত এই বয়কট-আন্দেলেন নিয়ে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে রবান্দ্রনাথের 
মতপার্থক্য দেখা 'দিয়োছল । অবনীন্দ্রনাথ ঘরোয়া, গ্রন্থে লিখেছেন, 
'এমন সময় সব মাটি হোলো, যখন একদল লোক বললেন, বিলাত জানিস 
বয়কট করো । দোকানে দোকানে তাদের চেলাদের দিয়ে ধন্া দেওয়ালেন, যেন 
কেউ না গিয়ে 'বালতণ জিনিস কিনতে পারে । রাঁবকাকা বললেন, এ কণ; 
যার ইচ্ছে হয় বিলিতী জিনিস ব্যবহার করবে, যরে ইচ্ছে হয় করবে না। 
আমাদের কাজ ছিল লোকের মনে আস্তে আস্তে বিশ্বাস ঢাঁকয়ে দেওয়া-_ 
জোরজবরদস্তি করা নয় ।." বিলিতী বর্জন শুরু হোলো, 'বালতণ কাপড় 
পোড়ানো হোতে লাগল, পুলিশও ক্রমে নিজ মূর্তি ধরল। টাউনহলে 
পাবলিক মিটিঙে যোদন সরেন বাঁড়ুজ্জে বয়কট 'ডিক্রেয়ার করলেন রাঁবকাকা 
সেই 'মাটছেই দাঁড়িয়ে স্পন্টই বলঙগেন, 'আম এর মধ্যে নেই |” দুষ্টব্য, 
“ঘরোয়া”, প্‌ ২০-২১।. 
'রামেন্দরসন্দর তিবেদশ' : ব্রজেস্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় । সাহিত্য-সাধক-চারত- 
মালা-০ | পৃ 9৩-৮০ | ব্রজেন্দরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পৃস্তকায় 
রামেন্দুস্ন্দরের 'স্বদেশপ্রেম'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, “সমাজের অর্ধাঙ্গ- 
ভাগনী স্মরীজাতিকে সৈই আন্দোলনের পশ্চাতে রাঁখয়া প্রুবজাতির শীল্ত 
ও উৎসাহ বর্ধন কারবার আিপ্রায়ে (তান শ্তর্পপণ ক্রাঁজাতর জন্য 
অপ্তর্ ভাষায় 'বঙ্লক্ষত্রীর ভ্রতকথা' িখিয়াছিলেন ৷, 

'বঙ্গলক্ষ্যীর ব্লতকথা'র ভাঁমকায় রামেঃদুসূন্দর লিখেছেন, 'বন্-ব্যবচ্ছেদের 
দিন অপরাছে জেমোকান্দ গ্রামের অধসহসনাধক পুরনারণী আমার মাতূদেবপর 


১৪৬ 
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১২ 


৯৩ 


৬৮, 


৬৯. 
৭৩, 


৭১, 
শ২, 


৭৩, 
৭9, 
৭৫, 


শত, 


বন্দে মাতরম্‌ 


আহবানে আমাদের বাঁড়র বিষ্ণুমান্দরের উঠানে সমবেত হইয়াছলেন 
গ্রন্থোন্ত অনুষ্ঠানের পর আমার কন্যা শ্রীমতী 'গাঁরজাকর্তক এই ব্রতকথা 
পঠিত হয় 


স্বদেশী ব্রতপালনে বাংলার পুরনারশগণ যে প্রবল উৎসাহে আত্মানয়োগ 
করোছিলেন তার আরেকটি দ্টান্ত দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকৃর তাঁর মাতৃ- 
দেবা প্রসঙ্গে । ঘরোয়া! গ্রন্থে তান লিখেছেন : 

“তখনকার সেই স্বদেশ যুগে ঘরে ঘরে চরকাকাটা, তাঁত বোনা, বাঁড়র 
গাল থেকে চাকর বাকর দাস দাস কেউ বাদ ছিল না। মা দোখ একাঁদন 
ঘড় ঘড় করে চরকা কাটতে বসে গেছেন । মার চরকা কাটা দেখে হ্যাভেল 
সাহেব তাঁর দেশ থেকে মাকে একটা চরকা আয়ে দিলেন । বাড়ীতে তাঁত 
বসে গেল, খটাখট শব্দে তাঁত চলতে লাগল ।*** ছোটো ছোটো গামছা ধুঁভ 
তৈরী ক'রে মা আমাদের দিলেন সেই ছোটো ধৃতি, হাঁটুর উপর উঠে 
যাচ্ছে, তাই প'রে আমাদের উৎসাহ কত |, পৃ ১৫। 


'ঘরোয়া' শ্রীঅবন"ন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীরানশ চন্দ । প্রথম স আশ্বন ১৩৪৮ ) 
প্‌ ১৬-১৮। 
দু”, রবীন্দ্ররচনাবলী [বি*বভারতশ ]-8, প্‌ ৪৬৮-৪৭৪ । 


ড* রমেশচন্দ্র মজমদারের বাংলা দেশের হীতহাস'ঃ ৪র্থ খণ্ডের ৪২ পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত। 


"বাংলা দেশের ইীতহাস', চতুর্থ খণ্ড, প্‌ 9৯। 
তদেব, প্‌ ৬৪-৬৫ | এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, এই অধ্যায়ের কাহনী-রচনায় 
মূলত ড” রমেশচন্দ্র মজুমদারের গ্রল্থখানই অনৃস্ত হয়েছে । 


দুদ্টব্য, '& 1ব৪0100, 10 11810108, স” ১৯২৫, প্‌ ২২০-২২৭। 
“বাংলা দেশের ইতিহাস', চতুর্থ খণ্ড, পূ ৬৭। 
তদেব, প্‌ ৬৭-৬৮। 


[07015 0046 21011565506. 2৫106০১5081808 793910150 
চ6508061009 78015588100, 900 1810008১ (00002005 1964) 
এম, এন, দাস, প্‌ ৩৮-৩৪৯। 
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১৫ 


৭ 


১ 


৭৭. 


৭০, 


৭৪, 


৮১, 


৮২, 


৮৩, 
৮৪, 
৮৫. 
৮৬. 
৮৭. 


৮৮ 
৮৪, 


৪8৬, 


৯১, 
৯২, 
৯৩, 
৯৪, 


বন্দে মাতর মূ ১৪৯ 


দষ্ব্য, 'মনান্তর সন্ধানে ভারত, যোগেশচন্দ্র বাগল, ১ম স” ১৩৪৭, পৃ ২৩১- 
৩২। 

্ষ্টবা, বাংলা দেশের হীতহাস', চতুর্থ খস্ডঃ পৃ €৪ । 

তদেব, পৃ ৭৩-৫৪। 


1199 9 50981)1 ]050009206 10 1390891--1908-19081 ; সহ়ীমত 
সরকার, নভেম্বর ১৯৭৩, পৃ ৪২৬-৪৩৬ । 
'বাংলা দেশের ইতিহাস, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৭২। 


এই অধ্যায়ের উপকরণ সংকাঁলত হয়েছে শবরাম.'র কানাঁড় ভাষায় লেখা মূল 
গ্রন্থের প্রহাদ রাও অনূদিত ইংরেজি সংস্করণ 60: 01 & 9006 
[ অনুবাদ অক্টোবর ১৯৭২ ] থেকে । দ্রষ্টব্য, উত্ত গ্রন্থের [5 07686 
[7880৬৪৬” শীর্ষক নবম অধ্যায়, পূ ১০৩-১১৪। 


'জশবনের ঝরাপাতা', সণ ফাল্গুন ১৮৭৯ শকাব্দ, প্‌ ৩৪ । 
তদেব, প্‌ ৪৮। | 

দুষ্টব্য, 'স্বরাঁবতান", স” শ্রাবণ ১৩৭০, পৃ ৮। 

'ভারতপাঁথক রবীন্দ্রনাথ, স” কার্তক ১৯৬৯, প্‌ ২২৯-৩১। 
দুষ্টব্য, মনুস্তর সন্ধানে ভারত', প্‌ ২৭৬-২৭৭। 


10199 3%099101 81058028206 10 1387851, পৃ ৩৩। 

তদেব, প্‌ ৫২৪ । 

“ভারতপাঁথক রবীন্দ্রনাথ, প্‌ ২৩৪ । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই প্রসঙ্গের 
ববরণ মৃখ্যত “ভারতপাঁথক রবাঁন্দ্নাথ' গ্রন্থের 'ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত, 
প্রথম ও দ্বিতীয় পরায় অনুসরণেই 'লাপবচ্ধ করা হয়েছে । দ্রষ্টব্য, উত্ত 
গ্রন্থের প্‌ ২২৬-২৫১। 

তদেব, প্‌ ২৩৪-৩৫ । 

তদেব, পৃ ২২৮। 

তদেব, প্‌ ২৪২। 

তদেব, প্‌ ২৩১। 


৪) 


২গ 


৪৭, 


৪৮, 


১৩২ 


বন্দে মাতরম- 


শিক্ষার বাকরণ, ফেব্রুয়ার ১৯৩৩ । 

এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে বর্তমান লেখকের 'রবীন্দ্ুকাবতা- 
শতক ' গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের শেষ প্রবন্ধ “ওরা অল্ত্যজ, ওরা মল্মবাঁজত, 
রচনায় ৷ দ্রষ্টব্য, উত্ত গ্রন্থ, প্‌ ২০৩-২৩০। 


বিথ্কিমনন্দ্র ও মুসলমান সমাজ", প্রথম সংস্করণ, পূ ৮৪-৮৫ । এই গ্রন্থের 
'পারাশন্টে' কাজী আব্দুল ওদুদের 'বাকমচন্দ্র এবং ডণ মোহম্মদ 
শাহদুল্লার “সাম্যবাদ বাঁৎকমচন্দ্র প্রবন্ধম্বয় সংকাঁলত হয়েছে । 
প্রকৃতপক্ষে ক.পালনীর প্রবন্ধাট 88006 108581%00 800. [00015 
18100811870 নামে ড1858-13787৯61 16৬৪ (00601069 198%)-এ 
প্রকাশিত হয়েছিল। “কমেেড' পান্রকায় তা পূরনমুদ্দিত হয়ে থাকবে । 
শ্রীকপালন” “বন্দে মাতরম: গানের বির্‌ম্ধেই তাঁর মত প্রকাশ করোছিলেন । 
কিশ্তু তাঁর মত যে 'বি*বভারতণ বা রবীন্দ্রনাথের মত নয়, একথা রথান্দ্রনাথ 
জনসাধারণকে জানানো প্রয়োজন মনে করেছিলেন । 17010008617 
968009:-পান্রকার ২৪ অক্টোবর ১৯৩৭ তাঁরখে প্রকাশত হয় যে, 
রথান্দ্ুনাথ উন্ত পান্ুকার জনৈক সংবাদদাতাকে জানিয়েছেন, “009 19৪ 00 
0057006 11086250)1 0086 00801100020 62007988100. 10 7০1, 
101181)05 107110915018 8761015 10 0705 ড় 15581012856 00925279 
00108181990 1000 9383617010086809 010 006 19029880669 
01000181 519 ০1 18580708286] 0৮01 609 00৪৮*' দুপ্টব্য, প্রভাত- 
কুমারের রবীন্দ্ুজীবনা, চতুর্থ খণ্ড, সংস্করণ ১৩৭১, পৃ ১৯২। 
সুভাষচন্দ্র এই পন্রখানি বিশ্বভারতার রবাঁল্দুভবনে রাক্ষত আছে । 
সুধীরকূমার চৌধ্রীর প্রবন্ধ 'রামানন্দ-প্রসঙ্গ' । দেশ ৩২ বর্ষ, ৩০ সংখ্যা, 
শাঁনবার ১৫ লৈযত্ঠ ১৩৭২ বঙ্গাব্দ ; পৃ ৪১৫ । 
রবীল্দুজশীবনপ, চতুর্থ খণ্ড, সংস্করণ অগ্রহায়ণ ৯৩৭৯, পৃ ১৯০-৯১৯। 
রবীন্দ্রনাথের এই পন্ুখানি ১৯৩৭ সালের ইরা নভেম্বর 'অমৃতবাজার 
পান্রকা'য় প্রকাশিত হয়েছিল বলে রবাল্দুজীবনশকার পাদটাঁকায় উল্লেখ 
করেছেন । 
দুষ্টব্য, ড” রবীন্দ্ুকূমার দাশগ্প্ত-সম্পাঁদত, দিল্লী বশ্বাবদ্যালয়-প্রকাঁশত 
ইংরোজ “বাঁথ্কমচল্দু চ্যাটার্জ বন্দেমাতরমূ* (১৯৬৭ )) পৃ ৬-৮। উত্ত 
পুস্তিকার শেষ পৃহ্ঠায় 'নোটস'এ বলা হয়েছে, 08.1081191 262705 
98589059706 00. 50510090210) 19 1019 0: 0 805 


২৪ 


২ 


১৬৩, 


১৪৬৪, 


৮৬৬, 


১০৮, 


৯১০৯, 


১১০, 
১১১৯, 
১১২, 
১১৩, 


১১৪৪ 


১১৫, 
১১৬, 


বন্দে মাত রম ১৫৬১ 


000819588 ঘ 0:8108 00000016698 19801081070 01২ 609 ৪018 
59890 020. 28 09০০6: 1987, ড* দাশগনপ্ত উত্ত পুস্তকার অন্তর্গত 
তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন, "109 19801060010 8৪ 05169 টড 900 
800 16 15 10:8897560. 10 1015 13810006108 10 6009 0005 
81091007151 21 0880000% প্‌ ১৬ । 

[,৯, 1187561118189, [179 17095010056919 :800811081%, সংস্করন 
৯১৯৪৯, ০) 78, প্‌ ৩২১। 

তদের । 

তদেব, ৬০1, 19, পৃ ৭৩২। 

“01810900051, 00, 3. 08050018% ০ 4. প্‌ ২৫৯। 


বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ', তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয়, স” ১লা সেপ্টেম্বর 
১৯৭৬, প্‌ ৫৯০ । 
দুত্টব্য, প্রবাসী, অগ্রহায়ণ ১৩৪৪, “প্রসঙ্গকথা', পৃ ২৯২-২৯৪। 


7১010000560 15209, এ, 09068208:5 %০10059 7861-1961+ 
[10600006100, 1) ৮1, 

টেশডুলকরের গান্ধীজীবনী "1151)800)8,, অচ্টম খণ্ড, পৃ ৯২। 

তদেব, প্‌ ৯৩। 

তদেব, প্‌ ৯১। 

“সাবধান, জাতীয় পতাকা ও জাতায় সংগীত”, অনুপ চক্রবতর্ঠ ॥ দুষ্টবা, 
সঞ্জশবকূমার বসু সম্পাদত “স্বদেশ ও সংকষ্প', স্বাধীনতা সংখ্যা, ১৫ 
আগস্ট ১৯৭৭, প্‌ ১৪-১৫। 


[1109 05001009869 ঃ০ ০0 10019, ০1. 1, পৃ ৬০০৪ 

18৮০: 91 ৪ 99081 গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ১৩৪ । 

8৮০: 01 & 93028? গ্রন্থে উদ্ধৃত, প্‌ ১৩৫-১৩৬ । 

আনন্দবাজারের [ সুরেশচল্দ্র মজুমদারের ] প্রয়াসের কথা ইন্দ্র মিত্র তাঁর 

ইতিহাসে আনন্দবাজার' গ্রন্থে 'লাঁপবন্ধ করেছেন । তান লিখেছেন : 
“১৯৩৯ সালের গোড়ার 'দিকে আনন্দবাজার িন্দম্ছান স্ট্যান্ডার্ড 

[তমিরবরণের সুর সংযোজনায় ও পাঁরচালনায় বন্দে মাতারম্‌' রেকর্ড প্রকাশ 

করেছে । ১২ হন ভবঙ্গ-সাইডেড রেকর্ড । পল রোজারও, জে মোজাস, 

এল কোরিয়া, কালী সরকার, আময় ভট্টাচার্য, সংর্ধ পাল, ভোনস, রামপ্রসাদ, 

সহচ্মূদ আলম শা, ফে়ারক বোস, পুবঙ্গ্যোতি চকবতর প্রভৃতি বন্তসংগাঁতে 


৯৫৭ 


বন্দে মাত রম, 


অংশ গ্রহণ করেছেন । কল্ঠসংগীঁতে অংশ গ্রহণ করেছেন ইভা গুহ, আরাতি বল, 
শিবানী সরকার, পরেশ দেব, ধাঁরেন দাস, সুধশীর দাস, সুধশীর চক্রবতর্ঁ, 
সাগরময় ঘোষ । ভারতে ও ভারতের বাইরে এই রেকর্ডের একমান্্ পাঁরবেশক 
-মেগাফোন কোম্পানী, ৭৭/১, হ্যারসন রোড, কলিকাতা | 


ইন্দ্র মিন্র তাঁর গ্রন্থে ১৯৩৯ সালের ১৬ এ্রীপ্রল তাঁরখে আনন্দবাজারে 
এই সম্পর্কে ষে মন্তব্য প্রকাশিত হয়োছল তাও সংকলিত করেছেন । তাতে 
বলা হয়েছে, 'ইহা সম্পূর্ণ সংগীতের বেকর্ড : ইদানশল্তন কালের প্রবার্তিত 
রীতি অনুসারে মান্ত অনুমোদিত দুই কলির রেকড নহে 1,-**তৎকালে 
রাম্ট্রপাঁত সুভাষচন্দ্র বালয়াছলেন যাহাতে সমগ্র বন্দে মাতরম্‌ সংগীত ভারতঃ 
বর্ষের সর্বত্র সহজে প্রচারিত হইতে পারে, বাংলা দেশের পক্ষ হইতে তাহার 
উদ্যোগ করা কর্তব্য । “বন্দে মাতরম সংগীতের এই নূতন রেকর্ড সেই 
উদ্যোগেরই ফল ।**** সংগীতের সাঁহত রেকর্ডের অপর দিকে সংগীতের 
অকে্ট্রা স্বতগ্্রভাবে প্রদত্ত হওয়ায় ইহা শ্রোতৃবৃন্দের আঁধিকতর আনন্দ 
[াবধান করিবে ।' 
দ্রষ্টব্য, 'হীতহাসে আনন্দবাজার", ইন্দ্র মিত্র । প্রথম সংস্করণ, ৪ অক্টোবর 
১৯৭৫, প্‌ ১১৫-১১৬। 

এই রেকর্ড-সংগীতের অন্যতম গায়ক সাগরময় ঘোষকে প্রশ্ন করে 
আমরা জ্বেনোছ, 'তিমিরবরণ “দূর্গা, রাগে বন্দে মাতরমে নতুন সুর যোজনা 
করোছলেন। 

মাস্টার কৃঞ রাও অকেন্ট্রার উপযোগশ করে বন্দে মাতরমে যে সুর 
যোজনা করেন তার কথা 456০৪ ০1 & 9০908, গ্রন্থের 109 18097901921) 
[881 শীর্ষক নয়োদশ অধ্যায়ে ১৪২-১৪৯ পৃঞ্ঠায় বিবৃত করা হয়েছে । 
কৃ রাও তাঁর সুরের নাম দিয়েছেন 'রাশ্ট্রীয় রাগ' । “বন্দে মাতরম* সংগীত 
অকেন্দ্রীর উপযোগণ নয়, এই ধারণা যে ভ্রান্ত তা যাঁরা প্রমাণ করলেন তাঁদের 
মধ্যে সরেশচন্দ্র মজুমদার এবং মাস্টার কৃঝ রাও-এর নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 
গণপারষদের প্রথম আঁধবেশন বসে ১৯৪৬ সালের ৯ ডিসেম্বর | . ১৯৪৯ 
সালের ২৬ নভেম্বর পারদ: ভারতের সংবধান রচনা সম্পূর্ণ ক'রে তা 
বাঁধবদ্ধ করেন ॥। সরধাবধানের মুখবল্ধে বলা হয়েছে, [0 ০00৮ 000- 
৪81০906 58810016018 66065-815:0) এঞ্জড ০01 তি ০900102 
1949, 00 1181505 80070, 60806 8190 £159 6০0 00:901589 61018 
00081606100, 

িল্তু গণপাঁরধদ তার পরেও আরো দুমাস ছিল । শেষ অধিবেশন 
হয় ১৯৫ সালের ২৪ জানুয়ার | ওই দিনের ধিবরণীর পণ্ঠম পহ্ঠায় 
দেখা যাচ্ছে সভাপাঁতি ধলছেন, ] 285৩ 1290 ০০-০09286100 £:000 


১০ 


১১৮, 
১১৪৪ 


১২৩৪ 
১৭3৩ 


১২২, 


ব-১০ক 


বন্দে ম্াতরম্‌ ১৬৩ 


606 78190009258 91) 0176855 98৪. [00009 £6 ভা] 1006 09 
0670190 60 009 60৫95, 1. 9.১ 010 605 16586 08. 

তারপর সংবধানের তিন কাঁপতে সদস্যগণ চ্বাক্ষর করেন । এক কাঁপ 
গহন্দী ভাষায় হাতে লেখা এবং শিক্পপদের দ্বার। 'চন্রাঁঙ্কত, 'ছ্বিতীয় কাপ 
ইংরোজ ভাষায় মুদ্রিত, তৃতীয় কাঁপও হিন্দী ভাষাতেই লেখা । 

সদস্গণের স্বাক্ষরযোজনা সমাপ্ত হলে সবাই সমন্বরে বন্দে মাতরম: 
ধান দেন । তারপর মাদ্রাজের অনল্তশয়নম- আয়েঙ্গার বলেন, “সভাপাতির 
অনুমাত পেলে আমরা সবাই 'জনগণমন' গ্ানাট গাইব।' সভাপাঁত 
অনুমাত দেন । শ্রীমতী পৃর্ণমা ব্যানার্জ ও অন্যান্যরা 'জনগণমন' গান 
শুরু করেন। সবাই দাঁড়য়ে সেই সমবেত সংগীতে যোগদান করেন । 
গান শেষ হলে লক্ষীকান্ত মৈত্র ও অন্যান্য সদস্যগণ দাঁড়য়ে “বন্দে মাতরম্‌: 
গান করেন । বন্দে মাতরম গাওয়া শেষ হলে সভাপাত বলেন, [59 
[70588 জা1]] 80810. 801001090, 81108 016, রিপোর্টের সর্বশেষ 
পধান্ততে লেখা আছে, [09 0010861609706 88890001609 
৪0101010060 81159 ৫19. 

দ্রষ্টব্য : 00586160906 4.8890001ড 109786585 79০, ০1 
2011, 24610 80., 1960, পৃ ৭। 

লক্ষণীয় যে, “ভারতের সংাবধান' 'বাঁধবম্ধ হয়েছে ১৯৪৯ সালের 
নভেম্বরে । আর গণপরিষদে সভাপাঁতির বিবৃতি অনুসারে ভারতের জাতীয় 
সংগণত [ব86$0081 41560900] সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে ১৯৫৯ 
সালের জ্ানুয়ার্রিতে । সুতরাং 'জাতাঁয় সংগীত' ভারতায় সংবধানের 
অন্ত'ভুন্ত হয় নি। 


বাঞকম-শতবার্ধক সংস্করণ, সাহিত্য পারষৎ, শবাবধ খণ্ড, পু ৪১১-৪১২। 
[7075 100050107096018 13066570109) 1161) 00010. 5০1, ভূ, 
0০ ০9-10.-প্রুষ্টব্য £ পাঁরষং সংস্করণ “আনন্দমঠে'র সম্পাদকয় ভূমিকা, 
প্‌ ছয় আনা । 
বাঁঙকম-শতবার্ষক সং, সাঁহত্য পারষ, “বাবধ' খণ্ড, পৃ ২৩৩। 

দুষ্টব্য, ীবপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামী স্মারক সাঁমাত' কর্তৃক প্রকাশিত বন্দে 
মাতরম শতবার্ধকণ স্মারক গ্রন্থে, অধ্যাপক তারাপদ ভ্ট্রাচার্যের প্রবন্ধ 
মাতা ভামিঃ পৃরোথহং পৃথিব্যাঞ 8 পঃ ১০১৫ । 

“1006 9001 0 1001, 19215, 1968, প্‌ ১৩৪ 1 

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ষে ড” সৃবোধচন্দ্র সেনগ্যন্ত “সাহিত্য অকাদোম'- 

প্রকাশিত তাঁর “বাঞ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি" নামক ইংরেজি গ্রন্থে ( প্রথম প্রকাশ 


৯6৪ 


বন্দে মাতরম, 


জান্য়ার ১৯৭৭] বাঁঞ্কমচন্দ্ের মাতৃমার্তর সমগোদ্নীয় একটি ইতালায় 
মাতমার্তর সন্ধান দিয়েছেন । তান বলছে ন, 

709. 01100100681 80085] 01 08009 11968181009 
0০996105115 800 109010£108115, 18 6080 16 [076591098 (61১9 
181067097৪৪ ০060. 10010081)806 800 671808981008106, 16 18 
61008 01097506 12000 00809 8185 08:000018 "008 00 0109 
01180001008 170 10801) 10811% 1৪ 91001090090. 10 0109 18100 
800 16৪ 1)18601॥ 006১ 09810169 00088101091 78191910999 6০0 
8100$900 £০০৪, 8910000 9081৪ 10950100 106 18 06200100151, 
[0009115 0109:906 18 16 (0100 158016+8 090925109008108 
800 8100118%2 0090089 আ109:5 10019 18 909070117860. 60 
000 100 09691001098 10870996105 ০0: 60 জে [16620891 
01087106992 চ00 90126£018 10019 8৪ ৪1] 8৪ 06106 
00010618 ৮1009 £00068869 7616760 60 10 0109 8026 879 1008 
01097:9106 18096৪ -01 609 71060978 %7880119 [09150728116 
[1159 02019 08181191118 60 ০৪ 10000 1) 0106 0006060 810৫ 
9980 ০1 & 890786 90919 ০91190 010৩ 168101710 চ7:19861)000, 
10190 86:05 ৫০0৫ 6108 810090৩10091008 200 01010086101) 01 
18815 10 98207 10110969001) 9906 015%. 1109 08100916891 
16 208 1১9 10010690 006৪ 1৪ 16001101১06 01 (94858088100 : 
“109 108101010 [271986) 008 09610610 [0116965 009 01686 
00111681065 ৪0086 01008: 119 108061091 7088 6109 ৪98 (01 1091 
10080618, 10181) 00000068109 10: 1790 80906:9, 800 আ1092 
93190 00 1718 1080619£ 8৪৪ £901190 : 1109 190৭ 160 
809 0818 6:98998, 10089 £1168 879 10880659 ছ1900009 8400. 
10200971958 9090560 ) আ0088 0০ 18 5 0001181)1178 
8870609 101] 01 (88500 10 5918» আ1)919 1010020 6109 ০1159 
800. 0009 5109১ 200 10 0০0 £:08188১ 9680990 6০ 
6109 10696, 

ড” সেনগুপ্ত এই ডেলাঁফক খাঁত্বকের সঙ্গে 'আনন্দমঠে'র সত্যানন্দের 
সাঘশ্য কষ্পনা করে প্রশ্ন করেছেন '92010100010810019, ৪ 81996 
097:650153 8186, 2 8180 ৪ 02:01000 80180187 7161) ৪ ভা106- 
1508108 0108185, 1010 08 05 807 0108509 001208 60 ৮0 
0৫ 6056 106101019 ৪9০০1৪6ড ৮ [প্‌ 8৪] 


১২৩, 10006 ৪০০] 61 10019 প: ১০১ । 


৪ 


১৬৫ 


২৬ 


১২৪. 


১৭ ও 


১২৬, 
১২৭, 
১২৮, 
১২৯, 
১৩০, 
১৩১, 
১৩২, 
১৩৩, 
১৩৪, 


১৩৫, 


১৩৬, 


১৩৭, 


১৩৮৪ 


১৩৯, 


বন্দে মাতরম, ১৬৫ 


“ড1005898 800 0008 ৪5 90915] 9608৮, 89005 1010091 
98:85, কলিকাতা ১৯৪১, পৃ ৩৫৭। অধ্যাপক হরিদাস মুখোপাধার 
এবং অধ্যাঁপকা উমা মুখোপাধ্যায়ের “88065 118215800। 800. 1100987 
18000911800 গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ৭। এই গ্রন্থে বন্দে মাতরমূ বলতে 
'বন্দে মাতরম সংগীত নয়, 'বন্দে মাতরম্‌ঃ পান্নকার কথাই বলা হয়েছে। 
“সাধনা? শ্রাবণ, ১৮৯৪ । হাঁরেন্দনাথ দত্তের 'দার্শীনক বঙ্কিমচন্দ্র গ্রন্থে 
উদ্ধৃত । সং বৈশাখ ১৩৪৭, প্‌ ৮৬। 

'বাঁঙ্কমজশীবন””, শচাশচন্দ্রু চট্টোপাধ্যায় । প্রথম সং, প্‌ ১৬৩। 

'দার্শীনক বঙ্িকমচন্দ্ু', পাদটীকা প্‌ ৩৭। 

তদের । 

গবজ্জানরহস্য', পাঁরষং সংদ্করণ, আবাড় ১৩৪৫, প্‌ ৩৭-৩৬। 

'দার্শীনক বাঁৎকমচল্দে' উদ্ধৃত, পৃ ৪১। 

+৬1119£68 800 0105709 ৪৪ 93০০191 1১8669008,, প্‌, ৩৫৭ । 

'ধম'ততৰ', পারষৎ সণ, পৃ ১৩৪ । 

তদেব। 

[018 000001965 ডড ০2৪ ০1 88001 15688081008) 4058188 
£81079008, 8৫৪ 1900, ০] 11], পৃ ৩০৯-৩০১। 


বঙ্গদর্শন, চৈ ১২৮৭, পৃ ৫৩৯। পাঁরষং সংগ্করণ 'আনল্দমঠে'র 
সমপাদকায় ভূমিকায় উৎকিত, পৃষ্ঠা ছয় আনা । 
বঙ্গান্বাদ-প্রীমদভগবদাঙ্শীতা, উদ্বোধন সংস্করণ, মহালয়া ১৩৫০, 
প্‌ ২৭৬-২৭৭। 

আনন্দমঠ) প্রথম খণ্ড, একাদশ অধ্যায় । পরিষং সং, প্‌ ২৭-২৮। 


আনন্দমঠ) পারফং সং, ভূমিকা পূ সাত আনা । 

অধ্যাপক ডণ শিবদাস চকবতর” তাঁর গবেধগাহদ্ধ শবাপিনচল্দু পাল ; জাবন, 
সাহিত্য ও সাধসা'ন় [ প্রথম স* জন্মাঙ্টমী, ১৩৮০ 1, ৩৬* পঠ্চোর এই 
প্রবন্ধের উল্লেখ করেছেন, এবং ৬৬১-৬২ পন্ঠায় প্রকর্টিয সার সংকলন 
করেছেন । উ” চক্রবত' বলেছেন, প্রবন্ধাট “টি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়ে 
ছিল। প্রকৃতপক্ষে 'ধর্ম" পা্নকার তিনটি সংখ্যায় 'বাপনচল্দের এই 


ঙ 


অসামান্য প্রকথটি প্রকাশিত ছয় । “কাব ও ফাবিতা' পর্নিকার জ্বাহশ বর্ষ 


১৬৬ 


২৭ 


১৪৩, 
১৪১, 
১৪২. 


১৬৬, 


১৬১, 


বন্দে মাতরম্‌ 


প্রথম সংখ্যার ১১৫ থেকে ১২৬ পৃচ্ঠায় এই দক্প্রাপ্য প্রবন্ধাট সম্পূর্ণ 
পুনম্বীদ্রুত হয়েছে । 

'ধর্ম*' প্রথম বর্ষ উনাবংশ সংখ্যা, ২৬ পৌষ ১৩১৬) প্‌ ৫-₹। 

তদেব, ২১শ সংখ্যা, ১৮ মাঘ ১৩১৬, পৃ ৫-৮। 

তদেব, ২৫ মাঘ ১৩১৬, পৃ ৬-৮। 


“বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ", রেজাউল করাম, প্রথম সংস্করণ, মে 
১৯৪৪ পৃ ৪৯৮-৯৯। 

বর্তমান গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ ১*২। 

দুষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, প্‌ ১৯। 

আনগ্দচচ্দ্রু বেদাম্তবাগণশ সম্পাদিত, শ্লীমদভারতাবিদ্যাবণ্যমূনী*বরকৃত 
“পণ্গদশণ', দ্বিতীয় সংকরণ, ম্লোকসংখ্যা ২৩। 

দুষ্টধ্য। 'কাঁব ও কাঁধতা', গবাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, প্‌ ১১৯-১২০ । 
[18001008969 0 01 98071 156৮5138208, ০] 11], 
1300 1960, পৃ ২৩৮ । 

দুষ্টব্য, 'ধর্মতন্তৰ,+ চতুর্থ অধ্যায়, পারব সং, পৃ ২১। 

তদেব, অত্টম অধ্যায়, পৃ ৪৫ । 

“আমার দুগোংসব', কমলাকান্ত । পারষং সং, প্‌ ৬৩। 

'আনল্দমঠ', প্রথম খণ্ড, একাদশ পাঁরচ্ছেদ, পারষং সং, পৃ ৩০। 

দপ্টব্য, *কাঁব ও কাঁবতা" জ্বাদর্শ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা পৃ ১২১। 

«আনন্দমঠ,, প্রথম খণ্ড, দশম পারচ্ছেদ, পাঁরষৎ স+, পৃ ২২-২৩। 

দ্রষ্টবা, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৯৮। 

দুপ্টব্য, বর্তমান গ্রচ্থ, পৃ ৯৯। 

আনন্দমঠ, পৃ ১০০ । 


সরেশচন্দ্র সমাজপাতি-সংকলিত 'বাঁচকম-প্রসঞ্গ, পৃ ২৮৭ । দুণ্টব্য : 
বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৯। 

বন্দে মাতরমের সুরযোজনা” : রাজ্োম্বর মত । শিক্ষা', নবপর্যায় 
৩য় বর্ঘ॥ ১১শ-১২শ সংখ্যা, ৩*শে চৈত ১৩৮৩। শ্ত্রীন্রপ্রাশ*্কর সেন 
শাস্ত্রী সম্পাঁদত 'বন্দে মাতম শতবার্ধকশী সংখ্যা পৃ ৬৩। লাঁলতচন্দ্ু 
[মন কল্তভ; লিখেছেন, বাঁঞ্কমচন্দ্র বদুভ্ভীকে মালিক ৭* টাকা দিতেন । 
রবীল্দরজীবনশ-১ চতুর্থ সংগ্করণ, বৈশাখ ১৩৭৭, পৃহ্ঠা ২৭, পাদ- 
টীকা ৪। 


দেব । 


৮ 


১৬২, 


3৩০ 
১৬9৭, 


১৬৫, 


১৬৬, 
১৬৭. 


১৬৮, 
১৬৯, 
১৭৪, 


১৭১, 


বন্দে মাতরম: ১৪৭ 


বন্দে মাতরমের সুরযোজলা', পশক্ষা+ 'বন্দে মাতরম শতবার্ষকণী সংখ্যা” 
পৃ ৬৪। 

তদেব, প্‌ ৬৫। 

'জাতায়তার আধ্নমল্্'* চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, “শক্ষা” 'বন্দে মাতরম 
শতবার্ধকী সংখ্যা, প্‌ ৫৩। 

'হরেল্দু ঘোষের কচ্ঠে বন্দে মাতরম : সংশশলকুমার ঘোষ, শিক্ষা, 
'বন্দে মাতরম্‌ শতবার্ধকী সংখ্যা' প্‌ ৭১-৭৪। 

শশক্ষাপ্ন 'হরেন্দু ঘোষের কণ্ঠে বন্দে মাতরম:' প্রবন্ধে উদ্ধৃত, পৃ ৭৩। 
১৯৪৭ সালের ২৯শে আগস্ট কাঁলকাতায় গাচ্ধখজণর যে প্রার্থনাসভার 
[ববরণ বর্তমান গ্রন্থের ১০৫-১০৬ পৃঙ্ঠার দেওয়া হয়েছে সেই সভার 
ভাষণে মহাত্মা গান্ধী বলেন, 46086 ৪0০০1 06 0709 00315675891 
80886100101 13809 81668750)? 116 আও 6০ 1: 00111100857 
18 08098 09 8008 ০5 02111100511) 006 00009 820 009 10009, 
41697 511) 0561005%1 ৪0706৪ 00010 0015 1১6 0০ 07: 0109০ 
13906 61087 81700210 &11 10859 60910 00208 0002 20686100, 16 
ত৪৪ 0060 6139 9090010186650, 80610051698 0: ৪0006 ৪2018 
80610011686159 ৪0919৮5 6০ 0:00009 210 2009068019 100686100-৮ 
দুষ্টব্য, টেন্ডুলকর, অহ্টম খণ্ড, পৃ ৯৯ । 

্রঘ্টবা, বর্তমান গ্র্থ, প্‌ ৭৮। 

দ্ুষ্টব্য, বর্তমান গ্রন্থ, পৃ ৪৪-৪৭। 

শচঠিপন্র" ছ্বিতাঁয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, আবাঢ় ১৩৪৯, পৃ ৫৯। পন্রের 
তাঁরখ ২৮ অক্টোবর, ১৯১৬ । রথান্দ্রনাথ তখন শিকাগোতে শিক্ষার্থী 
[ছলেন। 


কালীপ্রস্য 'বদ্যারত্র-সংশোধিত এবং উপন্দুনাথ মুখোপাধ্যায়-সম্পাদত 
“সটক বেদান্তসারে'র ৩৬-সংখ্যক এই সূত্রের বঙ্গানুবাদে বলা হয়েছে : 
“এই অজ্ঞানসমান্ট সমগ্র জগংপ্রপণ্চের কারণ । সুতরাং ইহাকে কারণ- 
শরীর কহে । আনন্দপ্রচুরতাবশত এবং কোশের ন্যায় আবরকতাবশত 
ইহা আনন্দমনন কোশ শহ্দেও কাথত হইন্না থাকে । ইহাতে আকাশাদ 
সম্দায় 'বিলয়প্রাপ্ত হয় বাঁলয়া ইহা সৃযাস্ত, মহাসুযাষ্ত বা প্রলয় শব্দে 
আঁভাহত হয় । সূতরাং এই িশংঘ্ধ সন্তঃপ্রধান অজ্ঞানসমান্ট স্থুল সক্ষম 
সমূদায জগতপ্রপণ্ের বিলয়স্থান বালয়া কাথত । প্‌ ১৭-২৪। 

ভারতশীবদ্যারপ্মূনী*্যর-কৃত পঞ্দশখ, গ্রশ্থের “তভ্তবাববেক" নামক 
প্রথম অধ্যায়ের সধ্দশ শ্লোকে বলা হয়েছে : 


১৪৮. 


১৭২৪ 


১৭৩, 
১৭৪, 
১৭৫, 
১৭৩, 
১৭৭, 
১ ৭৮, 
৯৭৩ 


3০৩৪ 


বন্দে মাত রম 


অবিদ স্বনাঙ্তদ বৈচিত্রযাদনেকধা । 

সা কারণশরারং স্যাং প্রাজ্ঞস্ততরাভমানবান: ॥ 
আনন্দচন্দ্র বেদাল্তবাগীশ বঙ্গানুবাদে বলেছেন, *উন্ত আঁবদ্যাতে প্রাতীবাম্বত, 
চৈতন্য সেই আঁবদ্যার বশতাপনন হইয়া জীবশব্দে কাঁথত হয়েন। সেই 
আঁবদ্যার নৈর্মল্ম ও মালিন্যের তারতম্যীবশেবে দেব মানুষ গো অশ্ব 
প্রভৃতি জীবও অনেক প্রকার হয় । এই পূর্ষোন্ত আঁবদ্যার লাম কারণ- 
শরাঁর, সেই কারণশরশরের আঁভমানণ জশীবসকলকে প্রাজ্ঞ বলা হয় ।' 

“বেদাম্তসার' এবং 'পণ্চদশণ'--উভয়ই বৈদাল্তিক গ্রন্থ । গ্রম্থ্বয়ে 
ব্যবহৃত শব্দশ্দালর পাঁরভাষক অথ" সম্পকে পারচ্ছ্ জ্ঞান না থাকলে মূল 
এবং বঙ্গান্বাদের অর্থোম্ধার দুঃসাধ্য । 

দুগচিরণ সাংখ্য-বেদান্ততর্ঘ-অনৃদিত ও সম্পাঁদত কক-বজুবেদীয় 


৷ তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মানন্দবল্পশীর *অন্রময়াদি পণ্টকোশের সহযোগে 


পাক্ষিরূপে আত্মনিরদেশ* শীর্ষক তৃতীয় অধ্যায়ে অপেক্ষাকৃত সহজ ভাষায় 
'কারণশরাঁরে'র অর্থ ও তাৎপর্য 'বম্লোৌষত হয়েছে । দুষ্টব্য : দেব- 
সাহিত্য কন্টীর সংস্করণ, মাঘ ১৩৭৪, প্‌ ১০৬-১৪৮। 

“ধর্ম ততৰ', পারষং-সংস্করণ, পৃ ৮২। 

তদেব, প্‌. ৮৩। 

তদেব, প্‌ ৮৩। 

'কমলাকাম্ত” পার সংস্করণ, প্‌ ৬৫ । 

তদেব, প্‌ ৬৩। 

তদেব, পৃ ৬৪ । 

তদেব, পৃ ৬৫। 

তদেব, পৃ ৬৪ । 

'ধর্মতন্তব', পারষৎ সংস্করণ, পৃ ১১২। 


